সপ্তুম সণ্বাদ 


আমর! ইতি মথে/ এক মহা! বিবাহের কৌতুকে ব/াপৃত 
ছিলাম! আমারদের নৃপনন্দিনী গৃহীত-পাঁণি হইয়াছেন! 
রাজবাটীর মথে/ তো প্রত/হ সমারোহ হুইয়া থাকে 
লে।ছিত-বসন-পরিচ্ছন শত্রধারী বিকট নূর্তি সাক্ষাৎ 
কৃতান্তাবতার ষেপাহিরা অনুদিন প্রহরি কার্যে দণ্ডায়মান 
থাকে 1 উদান তড়াগাদির শৌভায় অনুক্ষণ নন্দন 
কাননেরও ক্ষোভ হইয়া থাকে ! রজনীতে দীপের ছ্‌টায় 
কুমুদিনী নায়ক পর্য/ন্ত মলিন হুইয়৷ পড়েন এবং সূর্ষে্াদয় 
ভাথে নলিনীর বিকাঁস হয়! ইহা তো নিত/ই হইয়া থাঁকে 
তাহাতে আবার জে/ঠা কমারীর পরিণয় কালে যে অতিরিক্ত 
নৈমিত্তিক শোভা হইয়াছিল তদর্ণনায় লেখনী হতাশ 
হইয়া যায়েন ! বর যখন সামস্থ সমভিব/াহারে রাজ 
ভবন প্রবেশ করিলেন «তখন তারাবলী কলিত ইন্দুরিব 
বভাসে” ! বোধ হইল যেন নক্ষত্র সমভিব)াহারে নিশা 
পতি্বয়ং রাজধানীর শোভা দর্শনার্থ অবতীর্ণ হইলেন অথবা 
যেন মশ্টিনী কুমার ছয়ের অন/তর বিবিধ পেয়াত্মক ঝোক্ঈরস 
পিপাসু হইয়া 'রাজদ্বারে আইলেন ! 


২৮০ যড়দর্শন সংবাদ । 


বঙ্গদেশীয় রীছ/নুলারে দেশ দেশান্তরে আচার্য/ পপ্ডি- 
তাদির ভবনে নিমনতীপা্ গিয়া ছিল রেলওএর সূঢযাগে চতুর্দিক 
হইতে লোকের সন: হুইয়! রে টা 
সমাজ যেন দ্বিতাঁয় লিক্রমাদিতে/র সন্ভা হা 
নিমস্ত্রিত পণ্ডিতগণের গণন! ছিল ন", “দায়ের লোভ, 
প্রকাশের লোভ, গীত বাদ/ শ্রবণের .লাভ, অমরাবতী কল্প 
রাজধানী দর্শন লোভ, সূধাকল্প ষটরস ভোব্ধনের লোভ, 
প্রভৃতি প্রবর্তক কারণের সীমা ছিল না। 

বরের শুভাগমন এবং নিদ্দিষ্টীমনে উপবেশন হইলে পর 
পণ্ডিতবৃন্দ সকলেও সুখাসীন হইলেন! তর্ককাম আমাকে 
দেখিয়া নিকটস্থ হইয়া কহিলেন “ এ দেখ ত/কাম বরযান্রি- 
দের সহিত আনিয়াছেন! আমারদের যে সকল দার্শনিক 
বিচার হইয়াছে তাহাতে অস্মৎপক্ষে এক মহা ভূম হইয়ান্ছে 
ন)ঁয় বৈশেষিক সাঁঘখ/ এ সকল কেবল বিদার সাধন 1. 
মহর্ষি প্রণীত বলিয়া আমরা মাঁন/ করিয়া থাকি, কিন্ত 
বস্তুতঃ মুমুক্ষু লোকে এ সকল দশনের চর্চাকরেন না বেদান্তই 
মুমৃক্ষুর শরণ/। তাহা একেবারেই উহ্বীকে বলা উচিত 
ছিল, এখনও তো বলা যাইতে পারে” 

তর্ককাম এই ৰপ কহিতেছেন এমত সময়ে মহা কোলা- 
হুল শব্ধ আমারদের কর্ণগত হইল ! অভাগত পণ্তিত- 
কৃন্দের মধে/ অনেকেই রাজপুকষদিগের নিকট প্রতিপন্ন ₹- 
ইবার প্রত/াঁশায় চীৎকার শব্ধ করিয়া বিচার আরম্ভ করিয়া- 
ছিতোন। বস্তত তাহার! তত্জিজ্ঞাস ছিলেন তাহা নহে 
কিন্তু জিগীষা প্রযুক্ত বিচার করিতেছিলৈন সুতরাং পাগ্ডিত/ 






৭ম অংবাদ। ২৮১ 


প্রকাশ বিলক্ষণ হইয়াছিল কিন্তু সত/ান্সন্ধানের লেশও 
ছিল না। 

একজন তকচুড়ামণি কহিলেন প্রকৃতি গ্রবৎ পুকষের 

২যোগেই জগৎ কৃষ্টি হয় এবং চগ চড়ামনিই পরম+ পূকষ। 
শ্রার একজন কহিলেন *“ না হে না, শিব পরমাত্ম নহেন, 
বিষ্ণই পরমাম্মা, অহো মাহেশ্বরাদিগের কি মতিভ্রম! 
বাণ রাজাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হুইয়। পার্থতীনাথ 
আপনি গোপীনাথের নিকট অপরাধ মীঁজ্জন কি প্রাথনা 
করেন নাই” | 

শ্রীরুদ্ধে উবাচ ।* * * অহ ব্রজ্জাথ বিবুধা সুনযশ্চামলাশয়াঃ | সর্থাজ্মন1 
প্রপন্নান্ভীমাআনং প্রেষ্মাশ্বরং | 

একজন সা২খ/ যোগী কহিলেন « তোমারদের সকলেরি 
মহাভ্রম! মাহেশর ভাগবত কেহই কিছু জানে না৷ পুকষের 
কি কত্ততা আছেঃ প্রকৃতি এ্রকাঁকিনী জগৎকাঁরিকা” 
অপর একজন কহিলেন প্রকৃতি কি একাকিনী অুষ্টিক্ষম 
হইতে পারেন? বরঞ্চ পুকষ একাকী সৃষ্টক্ষম | প্রকৃতিতে 
কি প্রয়োজন? অসৎ হইতেই সথ৮1 “কি বলিলে? অসৎ 
হইতে স্। তবে কৃষকের বাজ বপন আবশএ/ক নহে 
কুলালেরও মৃত্তিকা সং স্কারের প্রয়োজন নাই এবং তন্তবায়ও 
শরম ব/তীত বজ্র লাভ কৰক” ! 

কৃমীবলন্ঠ ক্ষেত্রকম্মণি প্রযতমানহ্ঠাপি সম্তনিষ্পত্ভিঃ সচাৎ কুলালস/ স্থৃং 


সংস্থিয়ায়ামপ্রতমানস/াপি অমক্রোৎপন্ধিশ্চ তন্তবায়স/াপি তত্বনতম্বানসঠাপি 
তন্বানস্/ৰ বন্ত্রলান্ভং 1! 


কিন্তু ভাগবত নামে একজন চৈতন/ উপাসক বৈষ্ঞব 
9% ৭ 


২৮২ বড়দর্শন সংবাদ । 


সর্থাপেক্ষা অধিক বাচাল হইয়াছিল | সে ব)ক্তি শঙ্করা- 
চাষে/র নতান্যারি একজন বেদান্তির দহিত তর্ক 
জরিতেহিজ কহিলেক ভগবান কখনই নিরাকার নছেন . 
তার নিত/ বিগৃহ আছে যাহা কোন? মনুষে/র অনুুয় 
নহে। দিত; বিগহ অস্বীকার ক পু তার অন্তিতৃই 
অদ্বীকার করা হর মায।বাঁদদরা তাঁহাকে নিরাকার কহে 
কিক্গ মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মাত্র যাহাতে বেদ এবং দেব 
নিন্দা হয় । ও বিষ” | 
মায়াবাদমসন্থান্ং পরচ্ছন্ং বৌদ্ধমের চ 1 

পঞ্চরাত্র উপাৰক ভাগবত এই পে মাঙাবাদের প্রত)া- 
খান করিতেছেন এমত সময়ে গশ্চা্ শ্রেণী হইতে এক 
জন পণ্ডিত অগ্রসর হইলেন । তাহার মুখ ভঙ্গিমা এবং 
পনিচ্ছদ বজীয় লৌকদিগের ন্যায় নহে | পরে শুনিলাম 
তিনি নেপাল দেশীতব বৌদ্ধ আচার্/, শথাঁকার একজন 
রাজপুকষের সমভিবণাহারে বন্গদেশে আসিয়াছেন এবং 
রাজবাটীর নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইখা নেপাল রাজপুকষের 
সন্ধে বিবা্ত দমাঁজে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ আঁচার্ঘ/ 
অগনর ভইলা কভিলেন, ভো ভাগবত, আপনারদের বিচারে 
আমরা এমত অথম হইলাম যে আমীরদের নাম ধরিয়া প্রতি, 
পক্ষের হামযৌগ করিতে হইল । আচ্ছা, বসুন্ধরা 'নর্ঘৎ_ 
'সহা, ামরাও আীপনারদের তিরস্কার সহিষুা করিব 
কিন্ত স্বমত রক্ষার্থ দুই একটা কথা নিবেদন করিতে পারি?” 

উ্রোগবত। “মি তো আপনাকে কিছু বলি নাই 
কিস আপনার যাক্ক। বন্তব/ আচ্ঞ| ককন” । 


গম সংবাদ! ২৮৩ 


বৌদ্ধ! * আমারদিগকে বেদ এবং দেবনিন্দক কহিলেন 

আমরা যদি বেদ এব দেবশিন্দ। করিয়া থাকি আপনারদের 
তগবান্‌ বাবুদেবও কি তাহা করেন নাই”৮। * 

বৌদ্ধ মুখে এই*কথা শ্রবণ মান্রে বৈষ্ণব দলস্থ নকলেই 
একেকাঁলে চীৎকার শব্‌ করিয়া কহিতে লাগিল * এ প'ষ- 
গ্ের কথা শুনিও না ভগবানের নিন্দা করিতেছে, রাঁধা- 
মাধব! ভগবান দেবনিন্দক! এমত কি হইতে পারে?” 

বৈষ্ুবের। এই বলিয়৷ মহা কোলাহল উপস্থিত করিল 
হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল! একজন রাজপুরো- 
হিত আনিরা রাগোম্ত্ত বৈষ্ণবগণকে কথঞ্চিৎ নিরস্ত করিয়। 
বলিলেন, “ একি? রজোগুণ প্রধান যুবক লোকে কখন ২ 
বিবাহ মাজকে কুৰক্ষেত্র করিয়া থাকেন কিন্তু আপনারা 
জাত্তিক এবছ প্রবীণ, মহারাজ শুনিলে কি বল্সিবেন, ক্ষান্ত 
হউনঠ | 

তখন সকলে ক্ষান্ত হইয়৷ বৌদ্ধশান্ত্রিকে মুক্তকণ্ঠে স্বমত 
ব/ক্ত করিতে অনুমতি করাতে তিনি বলিলেন, * বিচার 
কালে যদি বাহুবল কি বাকশক্তির উপর নির্ভর রাখিতে 
হয় তবে তো আমাঁকে একেবারেই নিরস্ত হইতে হইবে, 
আমি বি.দশী, নিঃসহায়, একক, কিন্তু যদি যুক্তিপরায়ণ তক 
আপনারদের অভিমত হয় তবে শ্রবণ ককন ; আমর! 
যদি কখন দেব নিন্দাবাদ করিরা থাকি ভগবান বাসুদেবও, 
তাহ্থাতে ত্রুটি করেন মাই। ইন্দুপুজা রদ্বিত করণার্থ তিনি 
কি কহিয়াছিলেন তাহাতে অবধ্ধান কৰুন। 

কম্মণা জায়তে লস্তঃ কর প্রলীয়তে | সুখ ছু্খং ভয়ং কে 


২৮৪ ষড়্দর্শন নংবাদ। 


কর্মটণবাডিপঞ্ভতে || আস্ত চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরগুগুকম্র্ণাং | কর্তারং 

স্জতে সোপি নছ্াকর্তুঃ পুতুরিসিঃ ] কিমিন্দ্রেণেহ ভুতান!ং স্বং স্বং কম্মা- 
সুবর্তিনাং ! অনীশেনাগুথা কর্তৃং স্বভাববিহিতং স্বণাং || স্বভাবতন্ত্ৰো হি 
জনঃ স্বভাবনসূবর্ততে ভাবস্থমিদং সর্থং সদেবানুরমাহৃষং 1] দেহামুচ্চ 
বচান্‌ জস্তঃ প্রাঞ্থোৎভ্জতি কল্সর্ণ। 1 শবত্ত, মিত্রম্দাশবন; কট্মৈৰ গুরুরীশ্থরঃ 11 
তল্মাৎ সংগ্ুজয়েৎ কর্ম স্বভাবস্থৃঃ স্বকদ্ররকিৎ 1] অগ্চীসা যেন বতেত তদ্দেবাস/ হি 
দৈবতৎ 1! আজীটৈকতরং ভাৰং তুর ন তস্মাদ্িন্দতে ক্ষেমং 
জারাযা্সতী যথা ॥ 


“ অর্থাৎ কর্মদ্বারা জন্তবর জন্ম, কর্মদার! প্রলয়! সৃথ দুঃখ 
তয় কুশল কর্ম দারা প্রাণ্ড হয় অনে/র কর্মের কল ৰ্পী 
যদি কোন ঈশ্বর থাকেন তবে তিনিও কর্ম্িকে ভোগ করেন 
তিনি অকর্মির প্রভূ নহেন। স্ব২ কর্ম  সাধকদিগের পক্ষে 
ইন্দ্র কে? তিনি মনুষ/গণের স্বভাব বিহিত ফলের অন/থা 
করিতে পারেন না ॥ সকলেই স্বভাবের বশীভূত, স্বভাবের 
অনুবন্তী। দেবাসুর এব মনুষ/ সকলেই স্বভাবস্থ ! 
কন্ম ছারা উত্তমাথম শরীরের প্রাপণ এব বিসর্জন হয় । 
কন্হি শক্র মিত্র উদানীন গুক এবং ঈশ্বর! অতএব 
স্বভাবস্থ হইয়া আপন ২ কর্ম সাধন পূর্বক কর্মেরই পুজা 
করা যাউক 1 যেধাহার যোৌগ/ সেই তাহার দেবতা ] 
যে একভাবে থাকিয়া অন/ ভাবের উপজীবন করে সে 
তাহাতে কৃশল প্রাপ্ত হয় না যেমন উপপতি সেবায় 
কুলস্্রীর কুশল হয় না” ! 

প্রীমভাগবতের এই বচন আবৃত্তি করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রী 
কুখলেন, * আপনারা পণ্ডিত, অলৎ বিস্তরেণ, বিবেচনা 
কম শাক্/ফিৎহের দেববিরোধি "বচন কি সন্দদুলালের 


*ম সংবাদ। ২৮৫ 


এই উক্তি অতিক্রমণ করিতে পারে অপর আপনারা বেদ 
নিন্দার যে প্রসঙ্গ করিলেন, বিবেচনা কৰকন উপনিষৎ্ মধে/ই 
চতুর্বেদ অপরা বিদ/ বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে এবং শিশু 
শিক্ষার্থ ব/াকরণাদির তৃল/ গণিত হইয়াছে যথা 


- তক্ঞাপর! কঈঈগেেদো যভুর্বেদঃ সামবেদোহ থর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পে! স্যাকরগং 
নিক্ুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি'"! অথ পরা যথা তদক্ষরমধিগম/তে 1 
“আমরা কি ইহার অধিক কোন কথা বলিয়াছ । 
শাগ্ডিল/ মহর্ষিও এ বধপ বেদ নিন্দা! করিয়াছেন যথা 
রি 
শক্করাচার্যের উক্তি | 
চতুষ বেদেষ পরং শ্রেয়োহকন্ধা! শাপ্ডিহা ইদং শান্্রমধিগতবানিন্যাদিবেদ- 
নিন্দা দশনাং |! 
£ এবঘ ভগবান বাসূদেবও কহিয়াছেন। 
যামিমাং প্ুম্পিতাং ৰাচৎ প্রবদন্ত/বিপশ্চিতঃ | বেদরবাদরতাঃ পার্থ নাহ 
দ্ভীতিবাদিনঃ 11 ৪২ || কামাজ্বনঃ স্বর্গপরাজন্মকর্ম্মফলগ্রদাং | ক্রিয়- 
বিশেষবছল1ং ভোগৈন্বস্ভগতিংপ্রতি 11 ৪৩ ভোটৈশ্বস্প্রসক্তানাং তয়াপ 
হ্ৃতচেতসাং | হাবসায়াত্সিক! বুদ্ধিঃ সমাধৌ। ন বিধীয়তে 1) 5৪1) ত্ৈগ৭/- 
খিষয়াবেদানিন্ত্রৈণে/া ভবার্জন | 


“অমাধি নির্থাণ প্রভৃতি শব ভগবদমীতায় মুহুমূ্ছ 
দেখা যায় আপনারা তাহা আমারদের নিকট শিক্ষা করি- 
য়াছেন জন্দেহ নাই” 

ভাগবত! * ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো অন;স্থলে বেদের 
মাহাত্ম/ প্রতিপাদন করিয়াছেন | কেবল জ্ঞানকাণ্ডে 
কর্মকাণ্ডের উপেক্ষা দেখা যায়”! 

বৌদ্ধ। “সে যেন কোন বান্ষণকে পদাঘাতে নি্সীত 
করিয়া পরে বিফণবে নমঃ কা । কলেও এ কর্মকাণ্ডে 


২৮৬ ষড়দর্শন সংবাদ । 


আবার দেবোপাবনার প্রন্তিপক্ষতা করিয়াছেন ! তবে 
তোমাদের এব আমাদের আর প্রভেদ কি? তোমরা 
স্বেচ্ছামনার্দে বেদ এব দেবতা কখন বা শিন্দা কখন বা 
স্তাতি করিয়৷ থাক আমরা বিকদ্ধভাব পরিহার করিয়া স্পষ্ট 
কহিয়। থাকি যে বেদ এব দেবোপাঁননা উপলক্ষে নিঃশ্রেরস 
অন্তবে না! ভগবান শাক/ নিংহ ধখন পু শ্শ্রুত উপ- 
দেশ প্রচার করিয়া কহিলেন যে বৈপ্দক ক্রিয়াকলাপ দানা 
জন্ম মরণাদি অনার দুখ পরিহার হয় না তখন তোমরা 
অভিমান পুক তীহা'র উপদেশ গৃহণ করিল! না,পরে তাঁহার 
তকবলে পরাভূত হইয়া প্রকারান্তরে তীহারি শিক্ষা স্তেয় 
করির। কন্মবন্ধ সমাধি নির্বাণাদ্র প্রনঙ্গ করিতে লাগলা 
অথচ বেদ এবং বৈদিক ক্রিয়ারও আভ্ৃম্বর তাঁগ করিল! না, 
কিন্ত সত্য নিখ)া জল তৈল বহু বিষম জাতীর হওয়াতে 
একত্র মিশ্রিত হয় না সুতরা- তোমারদের উপদেশ বিকদ্ধ- 
ভাঁবে পরিপূর্ণ হইয়াছে । তোৌমারদের চতৃ বেদে জম্ম মরণ 
কর্মবন্ধাদির দোষ বর্ণনা কিছুই নাই নু তোঁমারদের 
উপনিষদের ভূর ২ স্থলেতেও কেবল ইন্দিয় গাহ/ দুখেরই 
বিবরণ আছে বথা 


ঘ এবমেতা মহাদহভিভা হাখ্ঠাতা বেদ । সন্ধীয়তে প্রজয়া পঙ্যাডি- 
ব্রক্মবর্সেনাম্নাগেন সুবর্গেণ লোকেন | 

অতোহত্রাপি ঘ এবং বেন সন্ধীয়তে গুজাদিভি স্বর্গান্তৈঃ প্রজাদিফলমা- 
পৌোতীহথঃ 1 

স এবং বিছ্বান গ্রাচ্ছরীরভেদাহুদ্ধ উৎক্রন্তাম্ষ্মিন্‌ স্বর্গে লোকে স্থান, 
কার্ধুতগাহম্থতঃ সমভবৎ সমভবৎ || 

€ ফে। বা এতামেরং বেদাপত্ত পাঞ্মানমমস্তে স্বর্গে লোকে হোষে প্রতিতিষ্টাতি 
প্রাতিতিষ্টতি 11 


৭ম স্বাদ! ২৮৭ 


আর যে২ উপনিষদে কন্মবন্ধ সমাধি নির্বাণাদির প্রসঙ্গ 
আছে তাহা শীক/ দিংহের পর রচিত হইয়াছে এবৎ 
তাহাতে তভাহারি উপদেশ সঙ্কলিত হইয়াছে”? 
, ভাগবত এবং ঠীদ্ধের মধে/ এই বপ বাদানুবাঁদ শববণা- 
নম্ভর তর্ককীম কহিলেন চল আমরা অন)ত্র গিয়া বস এ 
সকল গোলযোগ শ্রবণে কর্ণনুখ নাই! অতএব আমরা 
বিবাভ সতার ঈশান কোণে গিয়] বসিলাম ! আগমিক 
বৈয়াদিক অত্/কাম প্রতি কএক জনও আমারদের সঙ্গে 
আবিলেন । তর্ককাম সত/কীমকে সম্বোধন করিয়। কহি- 
লেন £বদ্ধো তুমি কি মনে করযে আনরা নঠায় এবং 
আঁৎখ/ শাস্থকে মোক্ষেত সাধন জ্ঞান করি? তাহা নয়, 
ন)ায় এবং আ২খ/ দারা বিদ/াঁর অনুশীলন মাত্র হয় কিন্ত 
বেদাশই বেবন মোক্ষের উপায়” | 

বৈযানিক ! “তাহাতে অন্দেহ কি? ভগবানখ্ব/াস 
এব শঙ্করাচার্ধ/ উত্তর শীমাৎবার রচনা এবং ভাষ/ করিয়া 
অখিল ভুমগ্ুলের হিতকারী হুইয়াছেন। দৈতবাঁদ সকলি 
গ্রতাখান করিয়া তাহারা স্থির করিয়াছেন যে কেবল 
বৃদ্দই জগৎ কারণ তদতিরিন্ত আদি কারণ নাই, কেবল 
তিনিই নিত/ এবং সকলের পৃজ/ এবং আরাথ)” 

সত/কাম। “কিন্তু এ অঈবৈতবাদে অগণনীয় নিত; 
পদার্থ কি উহ্য হয নাই%। 

তর্কবাম । * কথ?” 

সত/কাম ! “ শীয়তাৎ, শঙ্করাচার্য/ চতৃবু/হু ভা্সিব্ত 
বাদ প্রত/খঠান করত কহিয়াছেন 


২৮৮ ষড়্দশন সংবাদ । 

ন. চৈতে ভগবনু/হাম্চভুঃ সংখ্ঠায়ামের ববতিষ্টেরন্‌ বরক্জাদিস্তম্বপঘ/স্তস/ 
সমস্তস/ জগতো তগছ্/হত্বাবগমাং | 

তবে তার মতে ব্রহ্গাদি স্তত্ব পর্য/স্ত সকলেই তগবান্‌ 
সকলেই ঈশ্বর! তিনি আবার অর্থ খলিদৎ ব্রহ্ম তজ্জ- 
লান উদ্ধৃত করিয়া জগত্ত্রন্দে অতেদ উপদেশ করিয়াছেন”! 

তর্ককাম। * উদ্দেশ/ বিধেয়ের পরিবর্তন করিলে আর 
এমত বুঝাইবে না! ব্রহ্ম উদ্দেশ/, সর্থং বিখেয়) অর্থাৎ 
ব্রদ্মের লক্ষণ জগতের মধে/ অর্থত্র আছে” 

সত/কাম | “ বটে, কিন্তু উত্তর মীমাংসার ৪ অথ/- 
য়ের ১ পাদের ৫ সুত্রে উৎকষ্টে নিকৃষ্ট দৃষ্টির নিষেধ আছে 
ক্তাতে রাজদৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু রাজাতে কষতৃদষট 
হইতে পারে না তদ্রপ জগতে ব্রহ্গদৃষ্ঠি সম্ভবে কিন্তু ব্রন্মেতে 
জগদ্ৃত্তি সম্ভবে না যথা 


রশথাষ্ট্িরাদিন্ঞাদিদু স/াদিতি | কম্মাৎ উপকর্ষাৎ এবমুৎকর্ষেণাদিাদয়োস্্ 
সবন্তি উৎকৃষ্টদ্বষে্তেস্গ্তাসাৎ । তথা চ লোকিকোন্থায়োন্থমতো ভবতি। 
উৎকৃষটছুষ্টিহি নিকৃষ্টে্সিতন্তোতি লৌকিকো শায়। যথা রাজন্ষঠিঃ ক্ষত্বরি 
সচান্ুগন্তত্তঃ বিপর্য়ে প্রন্যবায়প্রসঙ্গাং। নহি ক্ষতৃহুষ্টিপরিগৃহাতো রাজা 
নিকর্ষং নীয়মানঃ শ্রেয়সে সাং | 

£ অপিচ ব্রহ্ধকে উদ্দেশ/ করিলে তজ্জলান শব্দের কি 
অর্থ হইবে! ব্রন্মের কি জন্ম লয়াদি জগতে হইয়া থাকে 
বলিবা ! শঙ্করাচার্ধ/ও এপ্রকার অর্থ করেন নাই” 

যণ্মাৎ সবমিদং বিকারজাতং ব্রন্ধৈব তজ্জ্ধাৎ তল্ত্বাং তাদনত্বাচ্চ 

তর্ককাম। * আচ্ছা সে যাহা! হউক কিন্তু জগৎকে 
বুর্ষা'বলিলে হানি কি? তাহাতে কি ব্রহ্মকে জড় পদার্থের 
অবিশেষ করা হয়? কখন নয়, কেননা বেদাস্তিরা জগতের 


গম স্বাদ! ২৮৯ 


বস্তৃত্ব স্বীকার করেন না। তীহারা এমত কথা বলেন .না 
যে যাবতীয় বস্তু ব্রহ্ম কিন্তু এই অখিল জগৎ যাহা স্বয়ং 
ন-বস্ত তাহাই ত্রচ্গ” | 
_, সত্/কাম। «“বারাণসীস্থ পাঠশালার অধ/ক্ষ মহাশয় এ 
বগি লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু আপনারাও কি তদন্বপ কহি- 
বেন! তাহা হইলে সর্থং খলিদং ব্রহ্ম তজ্জলান এইবচনের 
অর্থ হইবেক এই প্রত/ক্ষ জগৎ যাহা ন-বস্তু তাহাই ব্রহ্গ 
অর্থাৎ যথার্থ বস্ত 1! ন-বস্তকে যথার্থ বস্তু বলিবার 
তাঁৎ্পর্য/ কি? যাহারা জগদ্‌ ব্রদ্দে অভেদ উপদেশ করিয়া 
কহিয়া থাকেন এই প্রত/ক্ষ জগৎ ক্রন্দ তীাহারদের তাৎপর্য/ 
বর বুঝা যায় তাহারা বলেন জগদ্‌ ব্রন্মে অভেদ উপদেশ 
করিলে কেহ কোন বিষয়ে রাগ দ্বেষ করিবেক না। 
নচ সর্বসৈ/কাক্সত্ে সতি রাগাদয়ঃ সম্ভবান্তি তস্মাচ্ছান্ত উপাসীত | 
* কোন ২ বেদান্তিরা জগৎকে মিথ/। কহিয়া থাকেন কিন্ত 
তাহারদের উপদেশ কপিল কণাদাদির উপদেশের বড় 
অবিশেষ নহে”! 
তর্ককাম! * তোমার ভাব যে বঝিতে পারিলাম না”! 
সত/বাদ ! * বেদাস্তিরদের মথেঃ দুই প্রসিদ্ধ বাদ 
আছে পরিণাম বাদ এব বিবর্ত বাদ। পরিণাম বাদিরা 
কহেন ষে ব্রন্দের পরিণামে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে সুতরাৎ 
সকলি ঈশ্বর ৷ বিবর্ত বাদিরা জগতের বস্তৃত্ব স্বীকার 
করেন না। দুই রই মহা বাধা! আছে। এক বাদে 
তো পূজ/পৃজকের ভেদ নষ্ট হয় এবং শ্রদ্ধা ভক্তি ধর্মের ন্‌ 


কঠারাধাত 'হয়। দ্বিতীয় বাদে প্রত্/ক্ষ সৃষ্টি ন-বস্ত 
০ 


২৯০ ষড়দর্শন সংবাদ ! 


হওয়াতে সুতরাং এই সিদ্ধান্ত হয় যে ঈশ্বর বস্তুতঃ কিছুই 
সৃষ্ট করেন নাই । এক স্রেচ্ছ পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন যে 
জগদ্‌ ব্রহ্ম এক করিলে প্রকৃত নাস্তিকতা হয়। পরিণাম 
বাদান্ষারে সকলি ঈশ্বর তবে পুজ/পুজকের ভেদ কেমন 
করিয়া হইবেক আর নিরীশ্বর সাৎখ/ হইতে এমত বাদের - 
বিশেষই বা কি? বিবর্তবাঁদানুনারে ব্হ্মই এক বস্তু সৃতরাৎ 
পদার্থান্তরের অভারে পুজক কিন্বা আরাধক' কেহই রহিল 
না, প্রজা বিরহে ঈশ্বর অনীশ্বর হইলেন”! 

তর্ককাঁম। “*শ্্রেচ্ছ পণ্ডিতের উপদেশ গ্রহণ করিয়া 
তুমি এমত কথা প্রচার করিবে তাহা বিচিত্র নহেঃ যেমন গুৰু 
তেমনি শিষ/” ! 

সত/কাম। *ক্ষস্ত মহসি তর্ককাম। হ্রেচ্ছ পণ্ডিতের 
যে কথা আমি উল্লেখ করিলাম তাহা আদৌ এক আর্য) পপ্ডি- 
তের গুন্থে দেখিয়াছিলাম | বিদন্মোদতরঙ্গিণীতেই সেই 
উক্তি আছে যথা 

নাক্তিকঃ | সাধুতে সাধু কিংচিন্সস্মতে প্রবিষ্টোহসি )। 

জগন্সৈবেতি ভবন্মতং চেৎ কিং কল্পতে ব্রদ্ম নিরর্থকং তৎ 1 


আকারশুন্েন গতক্রিয়েণ কর্তৃনামেতেন কিমস্তিলোকে 1] 


ইন্যাকর্ণ/ চকিতে তুষ্থীংভূতে বেদাস্তিনি সম্মিতং সবে তাকিকমবলোকয়ন্তি! 
ৰং 4 ক 


প্রন্বক্ষসিদ্ধমণ্চেতজ্জগন্িথে/তি কীর্য়ন্। জহ্জাভয়োভয়ন্ঞাগান্নাস্তিকস/ 
প্রভুভবান্‌। 


তককাম। « এবপ কথা বিবেচনার কথা নহে! 
প্/ক্ষ সিদ্ধ জগতের অর্থ কি? কেমন করিয়া প্রমাণ 
করিতে পার যে জগতের যথার্থ সত্তা আছে । ইন্দিয় 


?ম স-বাদ। ২৯১ 


সন্নিকর্ষ জাত জ্ঞানে বিশ্বাস কি? মরীচিকা স্কুলে দর্শনে- 
ন্মিয় কেমন ভ্রম জন্মায় তাহা কি জান না তবে তুমিও কি 
মৃগ তৃষগ প্রযুক্ত আত্ম বিডৃম্বনা করিবে? শ্রবণেন্দিয়েতেই 
বা কি বিশ্বাস ? শীবের দ্বারা কেমন ভ্রম জন্মে তাহা কি 
শুন নাই, মায়া মগের শবে সুমিত্রা নন্দন এবং সীতা উভয়েই 
কেমন প্রতারিত হইয়াঁছিলেন মনে কর! ঘাণ রসনাদিও এ 
বপ বঞ্চক, ম্মেচ্ছেরা যাহা সথা তুল/ জ্ঞান করিয়া ভোজন 
করে তাহা আমারদিগের ছর্দিকর হয় কি না? তবে 
প্রত/ক্ষ সিদ্ধ জগতের আর কথা কহিও না”! 

অত/কাম! “ প্রত/ক্ষ প্রমাণের কথা পরিহার করিলে 
কোন প্রমাণই থাকে না কেননা অনুমানও প্রত/ক্ষ পূর্বক 
গ্রত/ক্ষ না থাকিলে অনুমানও সিদ্ধ হয়না! আর তাহা 
হইলে তোমার এই তকও অমূলক ইইবে গোতমের উক্তি 
আঅরণ কর! যেব/ক্তি সকল প্রমাণ প্রতিষেধ করেন 
তাহার প্রতিষেধও অসিদ্ধ হয়! 

" সর্বপ্রমাণপ্রতিষেধাচ্চ প্রতিষেধাসিদ্ধিঃ | 

“ইন্দিয় সম্নিকর্ষোৎ্পন্ন জ্ঞান অস্বীকার করিলে তোমার 
আপনার তর্কেই কুঠারাঘাত হইবে। মরীচিকাদির বিড্বনা 
তুমি কি ৰপে জানিলা তাহাও দর্শন শ্রবণাদি ব/তীত 
জানিতে পারিতা না। ইন্দিয়ে কোন দোষ থাকিলে 
অথবা সংস্কার দোষ থাকিলে ভ্রম হয় বটে যেমন কণাদ 
কহিয়াছেন 


ইন্দ্রিয়দোষসংস্কারদোধাচ্চাবিষ্ভা ! 
“কিন্তু ইন্দিয় বিশেষের দোষ থাকিলে অপর ইন্দিয় 


২৯২ ষড়দশন সংবাদ । 


দারা মে দোষ সংশোধন হয়। মৃগতৃষ্। এবং মায়ামৃগ 
দ্বারা জানকীর ভ্রম এ অনাধারণ কথা ! 

« অপিচ প্রত/ক্ষসিদ্ধ জগণ্ অস্বীকার করিয়া বেদান্ত 
মীমাৎসার মূলোচ্ছেদ করিতেছ বিবেচনা কর ! বেদান্ত 
সুত্রকার ব্রদ্মের কি লক্ষণ করেন! জন্মাদ/সয যতঃ 

অস/ জগতো নামরূপাভ/ং হাকৃতসঠানেককর্ত ভোক্তুসংঘত্তস/ প্রাতিনিয়ত- 
দেশকাননিমিত্ুক্রিয়াফলাশ্রয়স/ মনসাগ্রচিন্ত।রচনারূপস/ জগ্বন্থিতিভঙ্গং বত; 
সর্বজ্ঞাৎ সর্থশক্তেঃ কারণাভ্ভবতি তরব্রন্মেতি বাক্তশেষঃ ॥ 

অর্থাৎ নাম ৰূপ দ্বারা প্রকাশিত, অনেক কর্তৃভোক্তু 

হযুক্ত, প্রতি নিয়ত দেশ কাল নিমিত্ত ও রিয়া ফলের 
আশ্রয়, অচিন্ত; রচনা! ৰূপ এই জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ যে 
অর্থজ্ঞ সর্বশক্তি সর্থ কারণ হুইতে অম্পন্ন হইতেছে, তিনিই 
ব্রহ্ম, ইহা নিণীত হইল। এই সুত্র এবং ভাষ/ পপনিষদ 
বচন মূলক যথা 

তো বা ইমানি ভতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রঘন্ত/ভিসংবি- 
শস্তি তদ্বিজিচ্ভাসন্থ তদ্ত্রক্মা ॥। 

প্রত্যক্ষ ভূত পদার্থ সকল যদি মিথ) হয় তবে এই 
হেতুবাদও মিথ/ এবং ব্রাহ্মের অন্তাও নিণিতি নহে । 
প্রত্যক্ষ জগৎ দেখিয়া শেষব অনুমান ন/ায়ে তগকারণ 
নির্ণয় করত ব্রন্দের সত্তা নিকপণ করিল! মে জগৎকে এখন 
মিথ/ বলিলে এ শেষঘৎ অনুমানও অসগিদ্ধ হইবে । 
যদ্দি*কেহ নদী বৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান করণানন্তর 
বষঠ ষৈ বস্তুত নদী বৃদ্ধি হয় নাই তবে তাহার বৃষ্/ুমানেও 
দোষ গড়ে। বিদক্মোদতরদ্দিণীতে বেদাস্তিকে নাস্তিক 


৭ম সংবাদ । ২৯৩, 


প্রধান কহাতে অসুয়া প্রকাশ হয় নাই এবং অপর উক্তি 
অযথার্থ নহে ! 

তার্কিকঃ সহাাসং 1 এবং সতি ভ্মপি কঃ কিং ব্রবীষি কিন্ব1! ত্বদ্ব্রহ্ম 
সকলমপি মিথৈ/ব মিথঠাবাদনভ্তে | 
. তর্ককীম। * জগণ্ডকে মিথ/ কহিবার তাৎ্পর্য/ এই 
যে তাহা ছায়া অথবা প্রতিবিন্ব মাত্র! ছায়৷ দেখিয়া 
ছায়ার উৎপাদক বস্ত নির্ণয় কি হয় না? চন্দ্গৃহণকালে 
ছায়৷ দেখিয়া পৃথিবীর আকার নির্ণয় কর! যাঁয় তবে জন্মা- 
দ/স/ যতঃ সূত্রের হেতুবাদে দোষ কি?” 

সত/কাম। ছায়া প্রতিবিস্বাদির দ্বারা অপর বস্তুর 
অনুমান হয় বটে এবং তাহাও যথার্থ শেষ ব অনুমান! 
কিন্তু ছায়ার প্রসঙ্গ করিলেও তোমার অদ্বৈতবাদে দোষ স্পর্শ 
হয় ছায়ার অর্থ জে/াতির ব/বধান। জোতিক্ষ পদার্থ, তজ্জে/ 
তির ব/বধায়ক তমিত্র পদার্থ, জে/াতি বিরহিত পদার্থ যাহা 
ছায়ার আধার হয়, এই ত্রিবিধ বস্তু না থাকিলে ছায়ার 
সস্তব হয় না চন্দু গৃহণে সূর্য/ জেঠাতিষ্ক পদার্থ, পৃথিবী ব/ব- 
ধায়ক তমিপ্র পদার্থ, চন্দ সৌর জেঠাতিতে বিরহিত হইয়া 
ছায়ার আধার, কিন্ত জগৎকে ব্রন্ষের ছায়া কিৰপে কহিতে 
পার? ব্রহ্ম কোন জেঠাতির্ময় পদার্থ জেচাতির ব্যবধায়ক 
তমিভ্্র হয়েন এবং কিসের উপর তীহার ছায়া পাত হয় ? 
ব্রহ্ষকে তোমরাই তো জে/াতিক্ষ কহিয়া থাকে! 
তক্ুত্রংজ্যোতিষাংজ্যোতিঃ তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্বং তস/ভাসা সর্ব মিস তি]! 

«তবে তাহার আবার ছায়া কিৰপে হইতে পারে? 
সূর্যে/র কি ছায়া সম্ভবে ? আর যদি মরাচিকা প্রতিবিস্বাদির 
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কল্পনা কর তাহাতেও পদার্থান্তর অনুমেয় হয় । দর্পন ব€ 
অন/ বস্ত আধার না থাকিলে প্রতিবিম্ব সম্ভবে না এবৎ 
দীপ্ডির অভাবে প্রতিবিষ্ব সিদ্ধ হয় না! যে ৰপ কল্পনা 
কর অদ্বৈতবাদ কখন রক্ষা পায় না! এ পক্ষে কপিল 
এবং কণাদের তর্ক অকাট/! অদৈতবাদে হেতৃর অসন্ভাবঃ 
কেননা নাধ/ হইতে ভিন্ন পদার্থ না হুইলে হেতু হয় না, 
তবে বেদেরই বাকি দশা হইবে! যদি সকলি মিথ) 
তবে বেদও মিথ”! 

অত/কাম ও তককাম এই ৰপে বাদানুবাদ করিতৈছিলেন 
ইতিমথে/ বারাণবীস্থ পাঠাশালার অধ/ক্ষ মেদ্ছ ভাষায় 
পণ্ডিত পাঠ/ সে দতগৃহ মুদ্রিত করিয়াছিলেন যাহা তুমিই 
বদ/তা পূর্বক আমাকে পাঠাইয়াছিলা তাহা আমার স্মৃতি 
পথাৰঢ হইল। পাঠশালার অধ/ক্ষ মহাশয়ের তাৎপর্য/ 
যে আর্য/ মেচ্ছ দর্শন বেন্তারদের মতের এক/ দর্শাইয়া 
পরস্পরের অসুয়া এবং মাৎ্স্য/ দুর করেন অতএব আমি 
সত/কামকে প্রশু করিলাম “তুমি বিদন্মোদতরঙ্গিণী 
গন্থ হইতে বেদান্ত নিন্দক যে বচন উদ্ধত করিলা সে কি 
বস্ততঃ তোমার মনোগত? তবে কি তুমি বিশপ বর্কলি 
মহোদয়কেও নাস্তিক প্রধান কহিবা?” 

তর্ককাম ! “সাধূ, সাধু! বিশ বকলির ছিদ্ধান্ত 
আর বেদান্ত বস্তৃবাদ অবিশেষ! তবে একেতে নাস্তিক/ 
আর"1 করিলে অন/তরেতে তাহা আরোপ হইবে”! 

'বৈয়াসিক! * সে কি? আর্য মরেচ্ছ সিদ্ধান্ত অবিশেষ! 
বর্কলির সিদ্ধান্ত কি তবে বেদাস্ত তৃল/৮। | 
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তর্ককাম। “তুল/ কেন? অবিশেষ বলিলেই হুয়। 
দুই এক”! 

সত/কাম ! “কোন প্রকরণে দৃই এক" হইল? বস্ত 
প্রতিপাদনে বা অবন্তু প্রত/াখএাঁনে ?” 

, তর্ককাম। “ উভয়থা, বর্কলি আত্মাকে বস্তু কহিয়াছেন 
এবং জড় পদাথ প্রতণাখঠান করিয়াছেন | বেদাস্তেরও 
এঁ সিদ্ধান্ত”, | 

অত/কাম ! «*বস্ত গ্রতিপাদন প্রকরণে কি বর্কলি এক 
আত্মা মাত্র প্রতিপাদন করিয়াছেন অথবা বহুল আত্মা 
স্বীকার করিয়াছেন ?” 

তর্ককাম ! «এ বিষয়ে তীহার ক্রটি ছিল বটে, 
বেদের অনধিকারা সুতরাং অদ্বৈত বাদ জানিতেন না এবৎ 
বহুল আত্মাকে বস্তু বহু স্বীকার করিয়াছেন! বেদাধিকারা 
ভূঘূুর আচার্ষেঠাপদেশ না পাইলে কি অদ্বৈতবাদ হৃদয়ঙ্গম 
হয় ?” 

আচাধাদ্ধৈৰ বিছ্াা বিদিতা সাধিষ্টং প্রাপয়তি | 

আগমিক ! *তবে ঝটিতি এমন কথা কেন বলিল 
যে মেচ্ছ প্রধান বর্কলির সিদ্ধান্ত বেদান্ত সম ?” 

অত/কাম। “এ বিষয়ে আপনাকে কাতর হইতে 
হইবে না, বর্কলির সিদ্ধান্ত বেদান্ত সম নহে! পড়িলেই 
সহজে বুঝিবা” ! 

এই কথা শ্রবণ করিয়া একজন রাঁজপুকষ রাজপুক্তদ্থাগ্ার 
হইতে শীঘ এমৃদ্রিত সংগহ আনিয়া উপস্থিত করিনেনীস্ীহা 
হইতে সত/কাম এই বচন আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যথ। 
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*বর্কলি ঘেটর অর্থাগ জড় পদার্থের সন্তা অস্বীকার 
করত এ অননুভূত সমবায়ের প্রতঠাখ/ান করিয়াছেন যাহা! 
গুণের আধারার্থ কোন ২ পণ্ডিত কল্পনা করিয়াছিলেন কিন্তু 
যাহার প্রকৃতি অকলেরি অগোচর। পঞ্ডিতেরা সর্ব গুণের 
আধান কপে এক দ্রব/ কল্পন। করিয়াছিলেন যাহাতে নৈমি- 
তিক ধর্ম মাত্রেই সমবেত হয়। সেই' অলীক দ্রব/ই বকলি 
অস্বীকার করিয়াছিলেন তাহা কেবল শব্দ মাত্র। যদি অদৃষ্ট 
এবং অদৃশ/ হয় তবে করনা মাত্র আমি তাহা প্রাস্থ 
করিব ন| কেননা তাহা ব/র৫থ এবং অনর্থ ও সমস্ত নাস্তিকতার 
মূল! দর্শন স্পর্শনাদি ইন্দিয় গ্রহ বস্তু ঘদি মেটর হয় 
তবে আমি তাহা অস্বীকার করি না তাহার সস্ভাব আমি 
মান/ করি! আমার প্রবাদ লৌকিক প্রবাদ বিকদ্ধ নহে 
কিন্তু যদি তদিপরীতে তোমরা মেটরকে কোন গুহা সমবায় 
জ্ঞান কর যাহা দর্শন স্পর্শনাদি ইন্দিয়ের গান নহে চক্ষু 
কর্ণাদির দ্বার! যদ্দিষয়ের কোন জ্ঞান জন্মে না তবে আমি 
বলি যে মেটরের সস্ভাব আমি মান/ করি না ইহাতে পণ্ডি- 
তগণের সহিত এক/ না থাকিতে পারে কিন্তু আপামার 
সাধারণের মত আমার বিকদ্ধ নহে! 

“প্রত/ক্ষ কিম্বা অনুমান ছারা যে জ্ঞান জন্মে আমি 
তাহার প্রত/াখ/ান করি না, দৃষ্ট স্পষ্ট দুবে/র বাস্তবিকী সন্তা 
আমি কোন ভ্রমে অস্বীকার করি না? পঞ্ডিতেরা রি 
মেট্্রুহেন কেবল তাহাই আমি অগ্রাহ্‌ করি” 

.দকাম এই পর্যন্ত আবৃত্তি করিয়া ৬ দেখ 
বিশপ ব্কলি প্রত/ক্ষ সিদ্ধ জগৎকে অস্বীকার করেন নাই 
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সুতরাৎ তিনি বিন্মোদতরঙ্গিণীর তিরস্কারের যোগ/ নহেম। 
প্রত/ক্ষ জগৎ কিছা দৃষ্ট স্পষ্ট কোন দৃবয তিনি অস্বীকার 
করেন নাই! পণ্ডিতের! যাহাকে মেটর কহেন কেবল তা- 
হাই তিনি অগাস্থ করিয়াছিলেন ! বেদান্ত দর্শনে মেট- 
রের অনুপ কোন শব্দ নাই সুতরাং বকলির প্রত/ঠাখে/য় 
পদার্থ বেদান্থের প্রত/াখে/য় বম ইহা কে বলিতে পারে? 
কলে বর্কলি কোন পদার্থ প্রত/াখ/ান করিয়াছিলেন তাস্থা 
হৃদয়্জম করা অজ নহে! বরহ কি গ্রত/াখ/াঁন করেন নাই 
তাহা সহজে বলা যাইতে পারে ! তিনি ইন্দিয়ের সস্ভাব, 
ইন্দিয়সনিকর্ষ জন/ জ্ঞান, এবং দুষ্ট শ্রুত স্পৃষ্ট পদার্থ প্রত/- 
খঠান করেন নাউ, কিন্তু বেদান্তের স্পষ্টোক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন 
সর্থং মিথ/, সুতরাং বকলির স্বীকা্/ বিবিধ পদার্থ বেদা- 
স্তের অর্থাৎ বেদান্ত সারাদি গন্থের অগ্রাহ্া হইয়াছে! আর 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ঘে বর্কল বহুল আত্মার সন্ভাব 
স্বীকার করিয়াছেন, তোমর। কি বহুল আত্ম। স্বীকার কর ?” 
* তর্ককাঁম ! * কখন না, একমেবাদ্বিতীয়৮ 1 

অত/কাম। “ আর এই অদ্বৈতবাদ বেদান্তের মৃুখ/ কথা”! 

তর্ককাম ! “ অবশ/, আত্মা নিত/ পদার্থ, নিত। 
পদার্থ দই হইতে পারে, আর নিত/ পদার্থ না হইলে 
যথার্থ সম্ভাব হয় ন।৮। 

সত/কাম ! কিন্ত, দেখ, বর্কলি জন/ আত্মার সঙ্ভাৰ 
স্বীকার করিয়৷ বেদান্তের প্রতিযোগী হইয়াছেন এবং স্রাব- 
য়ব জড় পদার্থেরও অস্তিত্ব অগ্রান্থ করেন নাই ও 
দুএর মধে/ অবিশেষ কি দেখিল। % 
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'তর্ককাম ! “কিন্তু এ সকল পদার্থ বেদাস্তের নিতান্ত 
অগ্রাস্থ নহে উহার ব/বহারিক সন্ত স্বীকার্য/ হয়” | 

সত/কাম 1 *ব/বহারিকের অর্থ যাহা ব/বহার সিদ্ধ, 
লৌকিক! লোকে জগতের সত্তা সামান/তঃ স্বীকার করিয়া 
থাকে তশ্িমিন্ত বেদান্থির। ব/বহারিক সম্ভার প্রসঙ্গ করেনঃ 
যেমন অূর্ধ/ গৃহণ করে ভাক্ষরাচার্য/ পরাহুগ্রাসে দিবাকরের 
ব/বহারিক তিরোধান স্বীকার করিয়া থাকেন অথচ জানেন 
যথার্থ রাহুগাস নাই, কিন্তু বলি প্রত/ক্ষ জগতের কেবল 
ব/বহারিক অন্ত! স্বীকার করেন এমত নহে? দুষ্ট শ্রুত 
স্পৃষ্ট পদার্থের নষ্তাব তিনি আত্ম সন্ভাব তুঁল/ স্বীকার 
করিতেন ৮1 

আগমিক! “তবে এমত লোক প্রবাদ কেমন করিয়া হইল 
যে বর্কলি জড় পদাথের সন্ডাব অস্বীকার করিয়াছিলেন 2” 

সত/কাম 7 * তাহার কারণ এই যে মেটর শবে 
সামান/ লোকে দশ/ স্পৃশ/ দৃব/াদিই বৃঝে, তন্রিমিভ্ত মনে 
করে যে বকলি সকলি অস্বীকার করেন কিন্তু তিনি যে 
মেটর অগ্রাহু/ করিয়াছিলেন তাহা অদৃশ/ অস্প্‌ শ/ কোন 
ইন্দিয়ের গোঁচর নহে”! 

আগমিক ! *“ভো তর্ককাঁম, তুমিও যে ম্েচ্ছ বাকে 
বিড়স্ষিত হইয়াছ। আর্ধ/ মেচ্ছ দর্শনে অবিশেষ কি 
দেখিল|। দৃশ/স্পুশ/াদি প্রত/ক্ষ পদার্থ বর্ধলি তোস্বীকার 
করিযছিলেন ” 
উবত/কাম | “এবিষয়ে আর এক কথা বন্তব/ আছে, 
বকলি দুশ/ স্পশ]াদি পদাঁথ স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, 


৭ম সংবাদ! 255 


কিন্তু কোন ২ স্থানে আবার এমত উল্ভি করিয়াছেন যে এ 
সকল পদার্থের বাস্তবিক নঙ্ভাব নাই যথা « জন সমাজে 
এমত অভ্ভুত প্রবাদ আছে যে নদ নদী পর্বত অট্রীলিকা 
প্রভৃতি ইন্দিয় গা পদের প্রাতিভা ব/তীত স্বতন্ত্র যথার্থ 
অত্তা আছে কিন্তু এ সকল পদার্থের ভাব কি? আমর! স্বীয় 
মনোগত প্রাতিভা বা 'অনুভব ব/তীত আর কিছুর তো৷ উপ- 
লব্ধি করি না, যদিও বাহা পদাথ অন্ত থাকিত আমরা তাহার 
উপলদ্ধি করিতে পারিতাম না, আর তাহা না থাকিলেও 
ইন্দির়ের উপলব্ধি ছলে কহিতে পারা যায় যে আছে । 
বাহ্থ বস্থুর সস্ভাব ব/তীত যদি কোন ব/ক্তির মনোমধে/ 
তদ্ধিষয়ক অনভব জন্মে তবে কি তাহার জ্ঞানে তাদশ 
অসৎ পদাের অন্তা জিদ্ধ হইবে না? তে হাঁমারদেরই বা 
এ বূপ মানসিক অনভব ব/তীত বাহ সত্তা নিদ্ধির আর কি 
প্রমাণ আছে.__-সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন বে বৃ 
প্রলাপাঁদি দর্শনে বাস্তবিক বাহা পদার্থ বিরহে মনের মধে/ 
বিবিধ অনুভব এবং প্রতিভা উৎপন্ন হয় সৃতরাৎ অনুভব 
এব* প্রতিভা উৎপন্ন হইলেই তথ্প্রতিৰপ বাহ্য বস্তব 
স্সবশ/ থাকিবে ইহা কহা যাইতে পারে না”। 

বৈয়াসিক এতক্ষণ পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন পুর্থক এই সকল 
উক্তি শ্ররণ করিতেছিলেন কিন্তু বিশপ বর্কলির এই সকল 
বচন শ্রবণানন্তর কহিলেন “কি চমৎকার ! কালস/ কুটিল! 
গতি । ভূসুর মুখে এমত কথা শুনিতে হইল হেত 
মেচ্ছ মীনা সায় (বিশেষ নাই। বেদান্সের লক্ষণ কি 
উপনিষৎ, এবং শারীরক সূত্র মূলক! পরিভাষাদি 'অপর 
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গন্থের যে উক্তি হউক কিন্ত্ব শারীরক সুত্রের সিদ্ধান্ত বর্কলি 
সিদ্ধান্তের বিপরীত। এস্তুলে এই বলাই উচিত যে বৌদ্ধ মচ্ছ 
মীমাৎজায়' অবিশেষ কেননা বর্লির বচন অবিকল বৌদ্ধ 
বচন বলিলেই হয়, যাহা ব/াঁষ এবং শঙ্করাচার্/ সমূল খণ্ডন 
করিয়ৃছেন। শারীরক মীমাংসা ভাঁষ/ আনিলে আমি 
একেবারে দেখাইয়া দিঞ্লে পাবি যে" বকলির সিদ্ধান্ত এবং 
বেদান্তের সিদ্ধান্ত তমঃ প্রকাশব€ পরস্পর বিকদ্ধ স্বভাব ৮! 

একজন রাজ পৃকষ ত্বরায় এক খান শঙ্কর ভাষ/ রি 
পর বৈয়ািক কাহিলেন বলির মত অবিকল বৌদ্ধানুৰপ 
তাহা দ্বিতীয় অধঠায়ের দ্বিতীয় পদের অষ্টাবিৎ শ সুন্র সভাষ/ 
বিবেচনা করিলে বুঝাবা এ সূত্রে নিরাকরিষ/মাণ বৌদ্ধ বাদ 
পৃর্ব পক্ষব এইবপে বর্ণিত হইয়াছে 


নাভাব উপলন্ধেঃ | 

তক্যিৎশ্চ বিভ্ঞানবাদে বুদ্ধ/ঠারূডেন রূপেণান্তস্থ এব প্রমানপ্রমেয়ফলব্য বহারঃ 
সর্ব উপপগ্থতে সন্পি বাহোথে বুদ্ধযারোহমন্তরেণ প্রমাণাদিক্যবহারানবঠারাণ । 
কথৎ প্লুনরবগন্থঠতে অন্তবস্থ এবায়ং সবো ক্যবহারো ন বিজ্ঞানন্াতিরিতে? 
বাহছ্বোহরোস্তাতি | তদসম্তবাদিন্যান | সচি বাহ্যোহখোহভপগণ্তমানঃ 
পরমাণবো। বাস্থ/৫ 1] তপ্সমূচোবা আ্স্কাদয়ঃ সঃ 1 তত্র ন তাবৎ পরমাণবঃ 
স্তভাদিপ্রহায়পরিচ্ছেগ্ ভবিহুমহুন্তি পরমাণাভাসজ্জ্রানানুপপন্থের নাপি তৎ- 
সমমহাস্তস্তাদয়ঠ তেযাং পরমাএুভ্ঠোহঞদ্ানন্তাভ/াং নিরপয়িভুমশত্তত্বুং! 
অপিচান্ুভবমাত্রেণ সাধারণায্সনে! জ্ঞানসয জায়মানস/ ঘোহয়ং প্রতিবিষয়- 
পক্ষপাতস্তত্ঞানৎ নুত/চ্ঞানং ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমিতি নাসৌ জ্ঞানগতং 
বিশেষমন্তরেণোপপদ/ত ইন্যব্ঠং বিষয়সারগ্ঠং জ্ঞানস/ান্গীকতন্ম। অঙ্গী- 
কৃতে দন তন্মিন বিষয়াকারস/ জ্ঞানে নৈবাবরুদ্বদ্বাদপার্থিকার্থসভাবকল্পনা | 
স( এচ্চেদং দ্্রষ্টতৎ| যথা হি স্বপ্রমায়ামরীচ্/দকগন্ধর্বনগরাদিপ্রন্যয়াঃ 
দুনৈন বাহোনার্গেন গ্রাহাগ্রাহকাকারা ভবন্তি! এবং জাগরিতগোচর! অপি 
স্স্টদি ্রকায়! বি সুনতস্তাকাবগন্চতে | প্রন্যয়তাবিশেষাৎ। কথং প্ুনরসতি 


জা 
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বাহ্থাথে প্রন্রয়বৈচিত্র/ম্পপঞ্েত বাঁসনাবৈচিত্র/াদিত্াহ অনাদৌ সংসীরে 
'ৰাঁলাঙ্কুরবদ্িভ্ঞানানাং বাসনানাঞ্ষান্যোচ্নি মিত্নৈমিন্তিকভাবেন বৈচিত্রঠৎ ন 
প্রতিষিতে আপিগন্বয়তিরেকাভ/ঠাং বাসনানিমিত্তমের জ্ঞানুবৈচিত্র/মিভাৰ- 
গণ্ঠতে স্বপ্রাদিষ্বন্তরেণাপ্/র্থং বাসনানিমিত্তস/ ভতানটবচিত্র/সেঠাভাভঠামাৰা- 
ভঠামগুভ্যপগন্থমানতাপ * অস্তরেণ তু বাসনামর্থনিমিভসয জ্ঞানবৈচিত্র/সঃ 
ময়ানভুপগম্ঠমানতাৎ তম্মাদপ/ভাবো বাস্থস্ঠার্থস্যেন্রেবম্‌ প্রাণ্ডে ভ্রুমঃ || 

* অস]ার্থ! অভাব নহে, কেননা উপলদ্ধি আছে! 
এ বিজ্ঞান বাদে প্রমাণ প্রমেয় ফল ব/বহার সকল বুদ্ধি 
গত বকপ দ্বারা অন্তরে উপপন্ন হয় কেননা যদিও বাহ 
পদার্থ থাকে তথাপি প্রমাণাদি ব/বহার বুদ্ধি প্রাপ্তি ব/তি- 
রেকে অবতীর্ণ হয় না? যদি বল কেমন করিয়া জানা যায় 
এই সকল ব/বহার অন্তস্থঃ এব বিজ্ঞান ব/তিরিক্ত বাহা 
পদার্থ নাই, উত্তর, তাহার অসস্তব প্রযুক্ত! বাহ পদার্থ 
থাকিলে এই দুএর অন/তর অবশ/ হইবে, হয় পরমাণু, নচেৎ 
পরমাএ সমূহ যথা স্তস্তাদি ! কিন্ত পরমাণু জ্ঞান স্তস্তাদি 
জ্ঞান পরিছিনন করিয়৷ হইতে পারে না, কেননা 1 পরমাধাভাস 
জ্টান উপপন্ন হয় না। এবং পরমাণু অমৃত স্তস্তাদি জ্ঞানও 
হয় না কেননা তাহারদের পরমাণু হইতে অন/ এব অনন/ 
নিৰপণ করা যায় না! অপিচ অনুভবমাত্র দারা বাধার- 
ণাত্সক জ্বান জন্সিলে প্রতিবিষয় পক্ষে যে বিশেষ জ্ঞান 
জন্মে যথা স্তস্তজ্ঞান কৃড/ জ্ঞান ঘট জ্ঞান পট জ্ঞান তাহাও 
জ্ঞানগত বিশেষ ভিন্ন উপপন্ন হয় না৷ ইহাতে জ্ঞানের বিষয় 
সাকপ/ অবশ/ অঙ্গীকার করিতে হইবে ! ইহা রী 
করিলে অর্থনস্ভাব করনা ব্/র্থ হইবে কেননা বিষয়া 
জ্ঞানের দ্বারা তাহা অবকদ্ধ হয়? ্বপাদির ন/ায় ইহাতে দি 
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করা উচিত! যেমন স্বপৃঃ ইন্দুজাল, মরীচিকা, উদক, 
্ন্ধর্ব নগরাদি জ্ঞান বাহ্‌ অর্থ বিন। গ্াহ গাহকাঁকার হয়: 


তদ্রপ জাগরিত গোচর স্তম্তাদি জ্ঞানও হইয়া থাকে ইহা 


নিশ্চয় হইতেছে কেননা জ্ঞানের ভাবে কোন বিশেষ নাই.।. 


যদি বল বাহ্‌ঠার্থ না থাকিলে জ্ঞান বৈচিন্র/ কি ৰগে অস্তবে, 
উত্তর, বাসন! বৈচিত্র প্রযুক্ত । সংসার অনাদি হওয়াতে 
বীঙ্গান্ুরের নঠায় বিজ্ঞান এবং বাসনার পরস্পরের নিমিত্ত 
নৈমিত্তিক ভাব দ্বার! বৈচিত্র প্রতিষিদ্ধ হয় না। জ্ঞান 
বৈচিত্র/ বাসনা হেতৃক উত্পনন হয় ইছা অনুয় ব/তিরেক উভয় 
ন/ঁয় দারা প্রমাণ য় | স্বপ্রাদিতে বাহ্ঠাথ ব/তিরেকে 
বাঁসনা নিমিন্তক জ্ঞান বৈচিত্র; হয় ইভা আমরা উভয় পক্ষে 
স্বীকার করি কিন্তু বাসনা ব/তিরিক্ত বাহ্ঠার্থ নিমিত্তক জ্ঞান 
বৈচিত্র আমি স্বীকার করি না। অতএব বাহঠাথ অভাব 
ব্রি্ধ হইল”! 


০ 


«বৌদ্ধেরা এই কূপ বিজ্জানবাদ দারা বাহ)ার্থ অস্বীকার. 


করিয়া জগ্রৎ সংসারকে মিথ/ মায়। মরীচি তুল/ করিয়া- 
ছিল যথা তাহারদের স্বকীয়োক্তি ] 

সর্ব অনিন্ধা অকামা অধ্রচবা ন চ শাশখতাপি ন কল্গাও | মায়া মরীচি- 
সম্ভশা বিছু/ত ফেণোপমাশ্চপলা:1 

£ অতএব বর্কলিকে বৌদ্ধম কহিলেই হয়, কিন্তু বৈয়া- 
দ্নিক বেদান্তে এমত মায়াবাদের প্রশয় নাই শঙ্করাচার্য/ 
৫ দিগের কেমন উত্তর করিয়াছেন অবথান কর 


«। ঘাভাৰ উপলন্ধেরিতি নখনু অভাবে বাহ্সঠার্থস্যান্ঠবসাহুম শল্ততে কম্মাং 
উপপন্ধে: ট্পলভ/তে হি প্রতিপ্রন্য়ং বাহ্ভোথর স্তপ্ঘঃ কুত/ম' ঘট: পট ইতি 
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নচোপলভ/মানট্স/বাভাবো ভাবিভুমন্ীতি যথাহি কশ্চিভূঞ্গাীনো ভজি সাগ্থায়াং 
হতডো স্বয়মনুভয়মানায়ামেরং ব্রঘা* নাহ্‌ং ভুপ্জে নচ হগ্ঠার্মীতি তদ্দিত্ডরিয় সপিক- 
ষেণ স্বয়মুপলভমান এব বাহ্মর্থং নাহৎ উপলভে ন চ সোস্তাতি ত্র বন্‌ কথম্ব- 
পাদেয়বচনঃস)ৎ নন নাহমেবং ব্রবীমি নকঞ্চিদর্থমুপলভ ইতি কিন্তৃপলন্ধিতাতি- 
রিক্ত নোপলভ ইতি ব্রবীমি বাঢ়মেবং ব্রবীষ নিরস্কশত্বাত্বে তুগ্চস/ ন হু ুক্রেঠ- 
পেতং ব্রবাষি যত উপলন্ধিক্যতিরেকোপি বলাদর্থস)াভূঃপগস্তন্তঃ উপলব্ষেরের 
নগ্িকশ্চিদুপলব্ধিমের শব্নকড/ঞ্েহুপলভতে উপলব্ধিবিষয়নেনৈ তু ্তস্তকড)া- 
দীন্‌ সর্বে লৌকিকা উপলভন্তে অতন্চৈবমেৰ সর্বে লৌকিকা উপলভত্তে ঘৎ 
প্রন্যাচক্ষাণা অন্দি বাহ/মর্থমেবমাচক্ষতে যদন্তজ্ঞেয়ুরপৎ তদ্বভিবদবভাসত ইতি 
তোপি ভি সর্বলোকে প্রসিদ্ধাং বিরৰভাসাং সন্থিদং গ্রতিলভমানাঃ গ্রন্যাখ/1- 
রে বা/মর্থ২ বহিবদিতিব্করণং করস্তি ইতরথাহি কম্মাদ্ছহিবদিতি বর 
ছি বিচ্কমিত্রো বন্ধ/াপুএ্বদবভানত ইতি কশ্চিদরাচক্ষীত তক্মান্থানুভবৰং তত্ব 
কা ভাসত ইতি স্ুক্তমন্ুপগণ্জং নভু বহির্বদবভাসত ইতি নম্থু 
বাহ/সঠীথসঠাসস্তাবাৎ বহিরদবভাসত ইন্বাগ্তবসিতং নায়ং দাধুরগবসায়ঃ ঘতঃ- 
প্রমাণপ্রত্তত্ব/প্রন্ান্তগ্ুবকৌ সম্ভবাসভবাব্বধান্তেতে ন পুনঃ সম্ভবাসম্ভব- 
গুর্বিকে প্রমা৭প্ররত্ব/প্রন্তভ্ভী যদ্ধি প্রন্যক্ষাঁদীনামন্খতমেনাপি প্রমাণেনোপল- 
ভাতে তৎসম্ভবতি ঘত্তু নকেনচিদপি প্রমাণেনোপলভ/তে তন্নসম্ভবতি ইহ তু যথা- 
স্বং সবৈরেব প্রমাণৈবাহেঠাথ উপলভ/মানঃ কথং হাতিরেকান্যতিরেকাদিবি- 
কল্পৈর্ন সম্ভবভীতু/চে)ত উপলব্ধেরের ন চ জ্ঞানস/ বিষয়সারগ্ঠাছিষয়নাশেো- 
ভবতি অসতি বিষয়ে বিষয়সারপ/ানুপপন্তেঃ বচিরুপলন্ধেচ্চ বিষয়ন্থ || 


* অন/াথ অভাব নহে কেননা উপলব্ধি আছে । বাহ্থার্থের 
অভাব কখন বলা যাইতে পারে না কেননা উপলব্ধি আছে । 
প্রতে/ক জ্ঞানেতে বাহ্যার্থ উপলব্ধ হয় যথা স্তস্ত কৃড/ ঘট 
পট ইত/দি,উপলভ/মাঁন পদাঁথে র অভাব হইতে পারে না। 
উদাহরণ ! যদি কোন ব/ক্তি ভোজন করত ভোজন সাধ 
তৃপ্তি অনুভূত হইলে কনে আমি ভোজন করি নাই/ধ্রং 
আমার বুিও হুয় নাই তবে তাহা কেমন অমঙ্গত হয় জা 
ইন্দিয়সন্নিকর্ষ দ্ার৷ স্বয্ং বাহ্/ার্থের উপলব্ধি করত ফে 


৩০৪ ষড়্দর্শন জবাদ । 


যদি কহে আমি উপলব্ধি করি নাই এবং বাহঠার্থও নাই 
সনে উক্তি কেমন করিয়া গ্রাহথ হইতে পারে? যদি বল আমি 
এমত কহি নাই যে কিছুরই উপলব্ধি হয় না কিন্তু এই মাত্র 
কহিয়াছি যে উপলব্ধি ব/তিরিন্ত কিছুর উপলব্ধি হয় না! 
আচ্ছ। তোমারদের মুখ নিরক্কুশ তন্নিমিন্ত এমত কথা! 
কহ, কিন্তু ইহা যুক্তির কথা নহ্বেঃ কেনন। উপলব্ধি হে- 
তুক অর্থবল দ্বারা উপলদ্ধি ব/তিরেকণত অক্পগত হয় 
কেহ স্তস্ত কৃড)াদি কিছু উপলব্ি স্বৰপে উপলব্ধি করে না 
কিন্ত সকল লোকেই উপলদ্ধি বিষয় পে ন্যস্ত কৃডঠাদি 
উপলাঁভ করে! অকল লোকেই এই ৰগ উপলা'ভ করে 
তাহার প্রমাণ এই যে যাহারা ৰাহুণার্থ প্রত/াখখ/ান 
করে তাহারাও কনে অন্তরে যে বপের জ্ঞান জন্মে তাহা 
বাহ্ঠার্থ বু বোধ হয়। তাহারা অর্থলোক প্রসিদ্ধ বাহু 
বভাস জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়! প্রঠাখ/ান করিতে অভিলাষ 
করত বাহ্ঠার্থকে বহির্বৎ প্রয়োগ শব্দ দারা বুকার অথাৎ. 
উপমা স্থল করে নচেৎ বহিবৎ এ শব প্রয়োগ কি পে 
সম্ভবে। কেহ এমত কহিতে পারে যে বিষ মিত্র বন্ধ/। 
জননীর পুপ্রবৎ দৃষ্ট হয়! অতএব একথা বলিতে হুইবেক 
যাহাদের অনুভবানুন্ধপ বাহ্থ বিষয়ের উপলব্ধি হয় বাস্থ 
বিষয়ই তাহাদের অন্তর্জের় বলিয়া স্বীকার করা কর্তব/ কিন্তু 
বাহাবিষয়বপ বল! অনচিত | যদি বল বাহ্‌ বিষয়ই 

মবব তনিমিত্ত বাহ্‌ বিষয়ন্বপ কর্পানা করা যায়ঃ উত্তরঃ 


€' 


ঁ সাখু করনা নহে। কারণ এই, যে২ বস্ততে অগ্রে 


৪ 


প্রমাণের প্রবন্তি বা অপ্রবৃত্তি জন্মে তাহাদিগকেই মস্তব 


«ম সংবাদ! ৩০৫ 


বা অসম্ভব বলা যায় কিন্তু অস্তব বা অসম্ভব বোধ হইলে 
পর প্রমাণের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির জল্পনা করা যায় না। 
দেখ প্রত/ক্ষা্দি প্রমাণের অন/তম দ্বারা যাহার উপলব্ধি 
হয় তাহাই সম্ভব, যাহার হয় না তাহা অসস্তব। প্রকৃত 
স্থলে দেখিতেছি বাহ বিষয় গুলি সকল প্রমাণ দাপ্নাই 
আত্মার না উপলভড/মান হইতেছে এবং জানা যাইতেছে 
ইহা সম্ভব বটে তখন কিন্ধপে ইহাদিগকে অসম্ভব বলিয়া 
বৎস্থাপন করিব! বস্ততঃ অনূয় ব/তিরেকাদি বিকল্প 
সত্তে উপলভ/মান বিষয়কে অসম্ভব বলিয়৷ উঠা বড় সহজ 
ব)াপার নহে। তবে এক কথা বলিলে বলিতে পার যে, 
জ্ঞান যখন বিষয়াকারে পরিণত হয় তখন তো সেই বিষয়ের 
প্রকৃত ৰূপ থাকিতে পারে না, তখন তাহাকে অসস্ভব 
বলায় হানি কি? এ কথার উত্তরে আনি এই বলিতে পারি 
যে, বিষয় না থাকিলে জ্ঞানের তৎস্ববূপ প্রাপ্তির সস্তীবনা 
নাই এবং বহিকপলন্ধি ও বিষয় এই উভয়ের মধে; বস্তুতঃ 
শকিঞ্িম্মাত্র গ্রভেদও দেখিতে পাওয়া যায় না! 

*“ আপনারা এ স্থলে দেখুন শঙ্করাচার্য” বাহ্‌ বিষয়ের 
উপলব্ধি আত্মার উপলব্ধির তুল/ করিয়াছেন, বাহ বিষয় 
সত্তার প্রমাণ আত্মার সত্তার প্রমাণ বহু কহিয়াছেন তবে 
বৈয়াসিক বেদাস্তকে কি প্রকারে মেচ্ছদিগের ছায়া আভাসাদি 
বাদের অনুপ কন্থা যাইতে পারে? যে ব/ক্তি সাহুস পুর্থক 
এমত জয়না করিতে সমথ হয় সে তমঃ প্রকাশ্রকেও 
পরস্পরের অনুপ বলিতে পারে । পতি 

55 বৌদ্ধেরা পুনশ্চ বলে যে বিজ্ঞান স্বয়ং প্রকাঁধ হয় 

১৫ 


৩০৬ ষড়দশন সংবাদ । 


কিন্তু, বাছ/ বিষয় স্বয়ং প্রকাশ নহে শঙ্করাচার্য/ ইহার 
উত্তরে কনেন 


অথ বিজ্ঞানং প্রকাশাআকত্বাৎ প্রদীপৰৎ স্বযমেবান্থৃহ্য়তে ন তথা বাহেোর্থ 
ইতি চে অন্ন্তবিরদ্ধাং স্বাআনি ক্রিয়ামসুঠপগচ্ছসি আগগ্নরাআনং দহতীতিৰৎ 
'অবিরুদ্ধস্ত লোকে গ্রসিদ্ধং টা বিজ্ঞানেন বাহেঠার্থোস্থভয়ত ইতি 
নেচ্ছসি অতো পাঞ্ডিহ্যাং মহদ্দ্শিতিং 


“ বিজ্ঞান প্রদীপবহ স্বয়ং প্রকাশ এবং স্বয়ংই অনুভূয়- 
মান, বাহ বিষয়তো সেকপ নয়ঃ এই কথা বলিয়া বানি 
অপির আত্মদাহ ক্রিয়ার ন/ায় অত্যন্ত বিকদ্ধ ক্রিয়া তোমরা 
স্বীকার করিয়া থাক! অথচ স্বাত্ম ব/তিরিক্ত বিজ্ঞান ছারা 
বাহ বিষয় অনুভব করা ঘায় এমন লোক প্রসিদ্ধ অবিৰদ্ধ মত 
মানিতে ইচ্ছাও করিবে না, অহ তৌমারদের কি বিজাতীয় 
পাণ্ডিত/। 

« বৌদ্ধেরা বর্কলির নায় বাহ্‌ বিষয় জ্ঞানকে স্বপ দর্শন 
ব€ কহিয়াছিল। বৈয়ামিক বেদান্তের ২ অধ্যায়ের ২ পা- 
দের ২৯ সুত্রে তাহার খণ্ডন আছে । বৈধন্মর্চাচ্চ ন স্বপু-. 
দিব 1 শঙ্করাচার্/ ভাষ/ করত কহেন 

যদুক্তং বাহ্যাথাপলাপিন। স্বপ্পীদিপ্রন্থয় বজ্জাগরিতগোচরা অপি স্তভাদি- 
প্রন্তয়! বিনৈব বাহে নাখেন ভবেয়ুঃ প্রন্য়্তাবিশেষাদিতি। তংপ্রতিবক্ত্তং 
মত্রোচচতে | ন ন্বপ্মাদিপ্রহয়বজ্ডা গ্রতগ্রহায়। ভবিভুমর্তস্তি কম্মাৎ বৈধর্মাৎ 
বৈধম/ং ছি ভবতি স্বপ্রজাগরিতয়োঠ কিং পুনেবৈধ্মং বাধাবাধাবিতিত্ মঃ | 
বাগ্ঠতে হি স্বপ্পোপলক্ধং বস্তু প্ররুদ্ধস/ মিথঠাময়োপলন্ধো মহাজনসমাগম ইতি | 
ন হ্যন্তি মহাজনসমাগমে। নিদ্রোগলানত্ত মে মনোবনুব তেনৈষ ভ্রান্তিরুছ- 


ভূবেতি 7 এবং মায়াদিত্বপি ভবতি যথাযথং বাধঃ1 নৈবং জাগরিতো- 
€  স্তভাদিকং কসণাঞ্চিদগ্চবস্থায়াং বাঙ্ঠতে। 


“বাস্ত বিষয়ের অপলাপকারী কোন দার্শনিকের মত এই 


€ 


+ম সংবাদ | ৩৯৭ 


যে, যখন প্রত্/য়গত কোন বৈলক্ষ৭/ দেখিতে পাইতেছি না 
তখন স্বপাদি প্রত/য়ের নঠায় জাগরিত অবস্থায় স্তত্তাদি 
প্রত/য়ও বাহাবিষয় নিরপেক্ষ হউক বাধা! কিঃ এবি- 
য়ে আমার বক্তব/ গ্রই যে যখন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেন্ি 
যে'জাগুদবস্থা ও স্বপাবস্থাতে বিলক্ষণ বৈধর্ম/ আছে তখন 
ঘে জাগৎ্ৎ প্রত/য় স্বপ্ণা্ছি প্রত/য়ের তুল/ ইহা কদাচ বলা 
যায়না! কেনন৷ এই দুই অবস্থা সম ধর্ম নহে স্বপৃ জাগ- 
রণের মধে/ বৈধর্ঘ/ আছে বৈধর্ে/র স্বৰপ জিজ্ঞাসা 'করিলে 
উত্তর এই বাধা ও অবাধ। এঁবাধার আকার এই যে 
স্বপাবস্থায় উপলন্ধ বস্তু জাগরিতাবস্থায় মিথ উপলব্ধ 
বলিয়া ভাণ হয়! স্বপে একজন মহাজনের সহিত সমাগম 
হইলেও জাগরিতাবস্থায় তদন/থায় এমনি প্রতীতি জন্মে যে 
নিদ্রাবস্থায় আমার মন নিতান্তগ্রান হইয়াছিল তাহাতেই 
আমার এতাদশী ত্রান্তির উদয় হয়! এইৰপ মায়াদি 
,স্থলেও বাধার সস্তীবনা আছে! কিন্তু জাগরিত অবস্থায় 
ফোস্তস্তাদি উপলব্ধ হইয়া থাকে অবস্থান্তরে তাহার বাথা 
সস্ভাবনা নাই। সুতরাং বাধা ও অবাধ স্ব যে বৈধর্মম/ 
তাহা উক্ত অবস্থাদয়ে বর্তমান যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই” । 
ইতিমথে/ নেপালীয় বৌদ্ধ শাস্ত্রী দুর্মুখ ভাগবতদিগের 
গঞ্জনা সহিতে না পারিয়া আমারদের মণ্ডলীর মধে/ আসি- 
যাছিলেন এবং বৈয়াসিকের মূখে শঙ্করাচাে/র বৌদ্ধবাদ 
খণ্ডনোক্তি শ্রাবণ করিয়া তদুত্ত প্রদানে উদ/ত হুহী নত 
কিন্তু তীহার মুখ হইতে কোন কথা নির্গনত হইবার পৃর্নেই, 
লোছিত বস্র পরিহিত রণ বাদ/করের! একেকালেই তরা 
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বংশী প্রভৃতি সমূদয় যন্ত্র বাদন করিতে লাগিল এবং বাদ/ 
গুনিয়া স'হেবেরা নিজ অঙ্গনা সহিত নৃত/ আরস্ত করিলেন। 
তখন কি আর শাস্ত্রীয় আলাপ সম্ভবেঃ নৃত/ এবং বাদে/তে 
সকলের চিত্ত মোহিত হইয়া গেল | ” মধে/ আগমিকের 
এক কথায় মহা কৌতুক হইয়াছিল আগমিক শুত্র কান্তি 
সাহেবদিগের মণ্ডলী ক কেবল ডাক্তুর সাহেবকে চিনিতেন 
তাহাকে নৃত/ করিতে দেখিয়া ক্রোধ পরবশ-হইয়া কহিলেন 
কি! এমত বিদ্বান ও যস্তান্ত লোক অর্থ লোভে মুগ্ধ হইয়া 
নর্তক নর্তকী সম্পুদায় ভুক্ত হইয়াছেন, অহ! থন লো কেমন 
মহৎ রোগ! আমি আগমিককে বুবাইয়া দিলাম যে উহীর। 
নৃত/ব/বসায়ি হেন রাজকুমারীর শুভ বিবাহে আমোদ প্রকা. 
শার্থ স্বেচ্ছা পূর্বক ন্ত/ করিতেছেন ! আগমিক শুনিয়৷ কহি- 
লেন তবে তো স্থূল ইন্দু পূরীকে জয় করিয়াছে এমত অময় 
কি কেহবাহ্থ বস্তুর সস্ভাব প্রত/াখ/ান করিতে পারে। 


14117 


ষ সণ্বাদ। 


টা 
লেখক পুর্ব | 


অতীত পত্র চিত্ত বিহ্বলাবস্থায় লিখিয়াছিলাম! “পাপ 
ক্ষালনার্থ ঈশ্বর নিৰপিত সত/ যজ্ঞ” শব্দের তাৎপর্য 
কি তাহা তৎ্কালে ৰত/কামকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, 
এ প্রশু জিজ্ঞাসার্থ এবং স্বর্গ ও সুবর্গ শব্দের অর্থভেদ 
কিছু আছে কিনা তাহার আলোচনার কল/ সত/কামের 
নিকেতনে গিয়াছিলাম কিন্তু গিয়া দেখিলাম আগমিক এবৎ 
আঁৎখ/ শাস্ত্রী কাপিল উপস্থিত হইয়া বাখ/ দর্শন সম্বন্ধে 
বিচার করিতেছেন । বিচারের আদ/ কথা তো আমি শুনি 
নাই কিন্তু উপস্থিত হুইবা মাত্র সত/কামের এই কথা আমার 
কর্ণগত হুইল যথা «* শঙ্করাচার্য/ তোমারদের পরতিকুলে যে 
তক করিয়াছেন তাহা অকাট/ ৮ 

কাপিল। *কি বলিলে? তোমার এবপ উক্তিতে 
আমার বিস্ময় জন্িল | শঙ্করাচার্যে/র বাক্‌ ছল কি বুঝ 
নাই? আনরা প্রকৃতিকে জগতের উপাদান কারণ কাস, 
থাকি বেদান্তি শিরোমণি তাহা জানেন তথাপি উক্ষাও* 


চে 
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কমেন। পূর্বক ৃষট স্বদ্ধে ঘে কএকটা বচন উপনিষদে 
পাওয়া যায় তাহাই ুহর্মহু আবৃস্থি করিফা আমীবরদিগকে 
উন্মন্ত প্রলাপি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চাঁহেন যেন আমরা 
অচেতন প্রধান পক্ষে ঈক্ষা ও কাঁমন। কল্পনা করিয়াছি, 
কিন্তু আমরা তো প্রকৃতিকে নিমিত্ত করণ কি না, প্রকতি 
উপাদান ঘাত্র ! বন্ধবিৎ আচাঁষ; আমারদের প্রতিপক্ষে 
শ্রতৃ/ন্তি মাগণে কোন ত্রুটি করেন নাই যেখানে যাহা 
পাইয়াছেন কলি উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু আমারদের অনুকূল 
যে বচন আঁছে তাহা যেন দেখিয়াও দেখেন নাই, শারী- 
রিক ভাষে/তে তাহার প্রসঙ্গ মাত্র নাই। আনরা শঙ্করের 
ন)াঁয় প্রবঞ্চনা করিব না, কিন্ত মুক্ত কে স্বীকার করি 
যে কোন২ উপনিষদ বচন আপীততঃ স্কুল বিবেচনায় 
আমারদের প্রতিকূল হ্য়বটে! এ বচন গুলা ধরিয়া শঙ্কর 
আঁমারদিগকে বিজাতীয় তিরস্কার করিয়াছেন। এপ্রকার 
তিরক্কারে অসুযা মাত্র প্রকাশ পার কেননা কে না জানে যে 
শ্রুতির মধে/ দুই পক্ষেরই বচন আছে, আমারদের বিবেচনায় 
অস্মৎপক্ষীয় বচনের প্রাথান, দেই বচনের তাৎপর্য/- 
মৃযায়ি অনঠান/ বচনের অর্থ প্রতিপন্ন করিতে হইবে ! 
যে২ বচনে অচেতন প্রকৃতিকে জগতের উপাদান বপে 
বর্ণিত দেখ। যায় তাহাই বেদের মৃখে/ক্চি অন/ান/ শ্রুতি 
উদ্ধার উপকারিণী মাত্র অন্মদীয় মহর্ষি কপিল প্রকৃতিকে 
নর্ব, মূলের মুলে অনূল মূল কহিয়াছেন, &পনিষদ বচন 
মিনি এই তাৎপর্ন্যয়ী প্রতিপন্ন করিতে হুইবেক। 
বেদান্ত সৃত্রকার বাস এবং তন্ভাষ,কার 'শঙ্করাচার্য; 
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আমারদের প্রি ওকূল কম্তেন ঘে জগদৃদ্ে অক্টভদ বাণচিকা 
শ্রুতিই বলবতী ! অন]ান/ শ্রুতির তদন্যাদ্ি প্রতিপাদন 
করিতে হইবে ! এখন আপনারা কাহার মৃখীপেক্ষা না 
করিয়া বি.বচনা ককন সৃষ্টির লক্ষণ কি? জগতের 'অস্থরে 
চেতনাচেতন উভম়বিধ বস্তু আছে তন্মধে/ আত্মা চৈতন/ 
সম্পন্ন, অনঠান/ বস্ত সমূহ অচেতন জড় পদার্থ আত্মার 
সম্বন্ধে আমঃরদের এবৎ বেদান্তিরদের মত নিবিশেষ, 
উভরপঞ্ছ্জেরেই সিদ্ধান্ত এই যে আত্মা অজ নিত্য এব 

অপ্রষ্ট! আত্মার উৎপত্তি নাই সুতরাং চেতন বস্তুর 
মুলকারণ আমাঁরদের উদ্দেশ/ নহে । অচেতন জড় পদার্থ 

ময় জগতের সৃষ্টি কি হইতে হইল, সকলের উপাদান কারণ 
কি, কিসের পরিণামে সৃষ্টি হইল, ইহাই আমারদের উদ্দেশ/। 
মহর্ষি কপিল মীমাংসা করিয়াছেন আত্মা অর্থাৎ, পৃকষ 
নিত/ শুদ্ধ এবং মৃক্ত, তাহাতে বিকার নাই, তবে তিনি কি 
,ৰূপে অচেতন জড় পদার্থের উপাদান হইতে পারেন? নিত 
মুক্ত আত্মার কি বিকার সম্তবে, আর বিকার সম্ভব হইলেও 
কি তৎ্পরিণামে অচেতন জড় পদার্থের উদ্পত্তি হইতে 
পারে । এমত উক্তি করিলে চেতনাচেতন আত্মানাজ্মার 
গ্রভেদ নষ্ট করিয়া বিবেকে জলাঞ্জলি দেওয় হয় । অপিচ 
জগতকে আত্মাঙ্জাত কহিলে এই বলা হয় যে শুদ্ধের 
পরিণামে অশুদ্ধ হইল, সৃতরাং সৃষ্টির দ্বারা কারণের মপকর্ষ 
প্রাপ্তি বলা হয়। একি কথা ? ৃষ্টিতে উপীদাঁন কারণের উৎ- 
কর্ষই সন্তবে, বীজ হইতে কি তদুৎ্পন্ন শাখা পল্লব ফল পুষ্প 
সম্বলিত তকবর অপকণ্ট হইতে পারে? কিন্তু আত্মাকে 
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জগতের উপাদান বলিলে সৃষ্টিকে অপকর্ষ কার্য; বলা হয়। 
সচেতন পদার্থ অচেতন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় ইহার ভূরি 
দৃষ্টান্ত আছে যথ। স্বেদজ দশ মশকাঁদি। কিন্ত চেতন পদার্থ 
হইতে অচেতন জড় বন্ত হয় ইহার দৃষ্টান্ত কৃত্রাপি নাছি। 
লোকে বলিয়া থাকেন আমরা নাস্তিক এবং অধার্িক, কিন্ত 
অশুদ্ধ জড় পদার্থ বম্পন্ন জগতকে আমরা নিত/ শ্তুদ্ধ বৃদ্ধ 
আত্মার স্ববপ না কহিয়া জগতের সমজাতীয় আন/ কোন 
পদাথকে জগণ্কারণ কহিয়! থাকি ইহাতে অথন্মেব্র কথা কি 
হইল? জগতের নিমিত্ত কারণ কি ইহা তো আমারদের উদ্দেশ 
নহে! উভয় পক্ষের মীমাংসাতে উহা কষুত্র কথা মান্র, 
আমরা উভয় পক্ষেই স্বীকার করি যে জগৎ ক্ষীরবৎ স্বীয় 
কারণ হইতে স্বতঃ উৎ্পাদ/। নিন্দাবাদ ত/াগ করিয়া 
ুদ্ধ যুক্তি বলে কেহ তর্ক করিলে আমরা কোন ভয় করি 
না, মামরা জানি যে উপাদান কারণানুসন্ধান স্থলে আামার- 
দের যু্তিই বলীয়সী ৷ . 

“বেদ বঠান খধি ও শঙ্করাচার্ঘ/ কোন ২ স্থলে নিমিত্ত 
কারণ উদ্দেশ/ করিয়াছেন বটে কিন্ব তাহাতে কেবল 
তীহারদের অব/বস্থা প্রতীয়মান হয়, অব/বস্থিত তক মুখে 
আমারদের নিন্দা করিয়াছেন বলিয়৷ কি তাহারদিগকে জয় 
গতাকা বিস্তার করিতে দিবা”! 

সত্/কাম। «আমি শঙ্করাচার্ষের তর্ক স্মরণ করিয়া 

যে উক্তি করিয়াছি তাহাতে যুক্তি মাত্র আমার অবলম্বন | 
শস্ক্রাচার্যের শ্ুত্/ককি প্রতিপাদন অদোষ তাহা আমি 
বলি নাই। শ্রতিপরায়ণা বেদান্ত মীমাংসা তোমারদের 
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মীমাৎসা হইতে উৎকৃষ্ট তাহাও আমি কহি নাই'। 
উপনিষদ শঙ্ঘ দ্বারা সংগ্রাম করিলে তোমরা পরাস্ত না 
হইতে পার। বেদোক্তি ন্কুশাঘাতে যুক্তির শাদন করিলে 
হয়তো তোমারদেরই মীমাং সা ব্লবতী হইবে কেননা 
উপনিষদে এমত২ উত্তি আছে যদ্দারা কাপিল সিদ্ধাস্ 
প্রতিপন্ন হইতে পারে না যথা 

অজামেকাং লোহিত শুরু কৃষ্ণা বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাং আজ্লোহে/- 
05555 জহাতে/না ভূঙ্তভোগ)ামজোই ন]] 

£৪ এস্থলে লোহিত শুরু কষ্ণা অজা শবে সত্ুরজন্তমো 
গুণত্রয়ের সামণাবস্থা প্রকৃতি সহজেই বোধ] হইতে পারে, 
এবং তদ্দারা ততস্বৰপ জগৎ সৃষ্টি সুণ্িত হয়! কিন্ত 
বেদেতে নিরীশ্বর উপদেশ আছে বলিয়া কি ঈশ্বর অগ্নাহ্‌ 
এবং বেদ গাহ হইবে? বেদের প্রমাণ শক্তি কি ঈশ্বরকে 
অতিক্রমণ করিতে পারে ? তবে বেদের বিড়ম্বনায় কেন 
বিড়দ্বিত হও) বেদে যদি এমত অসৎ শিক্ষা থাকে তবে 
বেদকে নমস্কার করিয়৷ বিদায় লওনা কেন? প্রাণি হিংসা 
সম্বলিত বেদবিহিত যাগ যজ্ঞ তো তোমারদের আচাফ/ 
অগাহা করিয়াছেন তবে নিরীম্র উপদেশ হেয় করণে 
অঙ্কোচ কিঃ 

« অপিচ, নিমিত্ত কারণকে উপেক্ষাইবা কি প্রকারে 
করিতে পার। শঙ্করাচার্। যদি স্বয়ং অব/বস্থিত বাদী 
হইয়াও কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ কথার প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন 
তন্নিমিত্ত কি সরে প্রমাণ কথা হেয় হইতে পারে সে প্রমাণ 
বাঁক/ দারা তীহার অন)াঁন/ অৰ/বস্থিত তক গণস্থ না হইতে 
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পারে কিন্ত বক্তার দোষে প্রমাণ বাক/ অপ্রমাণ হইতে 
পারে না! মহর্ষি মনু কহিয়াছেন যে শ্রদ্দধান ব/ক্তি 
নীচ জনের মুখেও শু ত বিদ]ার কথা গৃহণ করিবেক এবহ 
পামর লোক হইতে পরম ধর্ম লওয়া যাইতে পারে আর 
দুল হইতেও 'স্ত্রীরতু গ্রহণ কর! যাইতে পারে এব বিষ 
নিঃসৃত অনৃতও হেয় হয় নাবথা ! * 


শ্রন্ধান? শুভ1ং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি | অন্তঠাদপি পরং ধর্ম স্ত্রীর 
দুক্ষুলাদপি | বিষাদপ,ম্ত গা 1] 


*“ দেখ জগতের উপাদান উদ্দেশ/ করা অতি অসঙ্গত। 
এই অচিন্থ/ রচনার উপর নেত্র পাত করিলে আদৌ কি 
অমবায়ের বিচিত্রতা মনে। মধে/ গ্রবেশ করে? না, নিয়মের 
অপূর্থতা ? ? উদ্দে নভস্তল অবোতে ভূমি তল, ইহার মধে/ যে 
প্রতিনিয়ত দেশ কাল ও ভ্রবে,র গতি তাহাই চম্কারক 
হুইয়া উঠে! নভস্তলে চন্দ সুর্য; নক্ষত্র দেখা যাঁর ভূতলে 
প্রাণি সমূহ, মধ/স্থলে বারা নতন্তলে প্রকীণ্ডাকার গৃহরাশি 
অনববরত ভ্রমণ করিতেছে তথাপি কেহ কখন অনে)র পথে 
পণ্ড়িয়া অভিঘাতাদি জন্মার না,সক'ল অবাধে স্ব ২ বর্তে চলি- 
তেছে, আর ইহারদের চলনে সুমি তলম্থ প্রাণি বর্গের কুশল 
এবং সুখ বিধান হইতেছে । পৃথিবী হইতে বহুল পরি- 
মানে বৃত্তব গরহগণ অজসূ্‌ অগ্ডাকার পদবী বিশেষে বিষম 
বেগে ভূমণ করিতেছে এবং মধে/ ২ কিঞ্চিৎ পথাতিন্রমণও 
হইতেছে তথাপ্প পরস্পরের কোন অভিযাত হয় না, তবে 
কাহার কৌশলে এমত নিরমিত ভ্রমণ সুষ্ট হইয়াছে? 

“ & বিবন্বানের রশ্মিতে পৃথিবী আলোকময়ী হইয়া স্বীয় 
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মেকদণ্ডের উপর এমত পরিমাণে ঘুরিতেছেন যে তি. 
সহকারে দিবা রাত্রির নিয়ত সমাগম হুইয়া থাকে এব 
দিবাকরকে আবার এমন নিয়মে অবিরত প্রদক্ষিণ করিতেছেন 
যে তাহাতে দান্বৎসরিক খতু ভেদ উৎপন্ন হয় ! এবপ 
গতির পরিমীণে কেমন কৌশল সপ্রনীণ হয় তাহা বিবেচনা 
কর, দে কৌশল শ্তদ্ধ বৃদ্ধ পরমাত্মা /তীত কি অচেতন জড় 
পদার্থে অন্ভবে? অপর আমরা দিবাকরকে বারিতস্কর ও 
মেঘকে জলদ কহিয়! থাক, ইহার তাণ্পর্য; দিবাকরের 
উত্তাপে পৃথিবীস্থ নদ নদী সমুদ্র তড়াগাদির জল বাণ্পেতে 
পরিণত হুইয়া আকাশ মাগে উড্ভীন হয়, সেই বাম্প 
সংযোগে মেষ উৎপন্ন হইলে পবন যখন তাহার ভার বহনে 
অসমর্থ হয়েন তখন সেই বাম্প সংহতি পুনশ্চ জল বিন্দু দুহইয়া 
ভূতলে পতিত হয়ঃ ইহাকেই বৃষ্টি কহা বায় ] যদি: উত্তা- 
পের লঘৃতায় বসরের মথে/ অত/লপ মাত্র জল বাষ্পভাবে উ- 
ড্ভীন হয় তবে সুতরা মেঘের সঞ্চার ও বারি পতমও অত) 
ইয় যদি অধিক জল নভত্তলগত হয় তবে ভূতলও অধিক ব্ষ 
প্রাপ্ত হয়। অধিক বৃষ্টিকে আমরা আকিবৃষট এবং অল্প 
বৃষ্টিকে অনাবৃষ্টি কথিয়া থাকি, উভয়ই আমারদের অনিষ্ট 
কর, অতিবৃষট হইলে যেমন শঙ]াদি পচিয়া যায় অনাবৃষ্ট 
হইলেআবার তেমনি শস/াদি শুক্ষ হইয়া যায়) তম্িমিত্ 
উভয়কেই আমরা ঈতি কহি, উপযৃক্ত পরিমাণে বারি বর্ষণ 
হইলেই পৃথিবী নিরাতিভাব প্রাপ্ত “হয়েন ! এই নিরীতি- 
ভাব সামান/তঃ সর্থকালে নর্থদেশেই ভইয়া থাকে নৃটেৎ 
এতদিন প্/ন্ত ধরাতনস্থ প্রাণিবর্গ রক্ষা পাইত না। অতএব 
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উত্তাপ-এবং বায়ুর কেমন প্রতিনিয়ত গু পরিমাণ বিবেচনা 
কর? উত্তাপ কেবল এতাবৎ মাত্র জল গগণ পথে আকষণ 
করেন যাহাতে দেই বাচ্গীনুত জল সংহুতিতে মেঘ উৎপন্ন 

হইলে অন্মৎ প্রয়োজনানুষায়ি বষ্ট হইতে পারে, এব 
পবনের এতাবগু মাত্র ধারণ শক্তি আছে যে আমারদের 
কুশলোপযোগি মেঘ বংহতি হইলেই বষ্টিপাত সস্ভবে ! 
এইবপে পর্যায় ক্রমে জলের উদ্দোধঃ সঞ্চান্নন না হইলে 
সংসার বদে/ বিনাশ প্রাপ্ত হইত, অতএব বৃষ্টি প্রকরণে কি 
সামান/ কৌশল লক্ষিত হয়? প্রাণি বমূহের অবয়ব এবং 
গ্ষিত/প্তেজাদি পঞ্চ ভূত আঁবার এমত পরিমাণে সৃষ্ট 
হইয়াছে যে প্রজা মাত্রেই ত্ব২ স্থানে সুখে কাল হরণ ক- 
রিতে পায়। মনুষ/ পশ্বাদি 'ভূচর পৃথিবীর আকর্ষণ বশতঃ 
ভূমিতলে স্থির থাকে এবং বাহুর সঞ্চালনে নিংশ্বীস প্রশ্বাস 
করে, ইহাতে এমত প্রতিনিয়ম দেখা যায় যে কোন অংশেসে 
নিয়মের বত/য় হইলে প্রীণ ধারণ অসাধ/ হয়, আকর্ষণ 
শক্তির আধিক/ হইলে গমনাগমন অসাঁধ/ হইত, সকলকেই 
আলান বদ্ধ মাতঙ্গের নঠায় এক স্থানে পড়িয়া থাকিতে হইত, 
আর সে শক্তির শৈথিল/হইলে পবন কাহাকে কখন কোন 
স্থানে তণ ত্ন/ হরণ করিয়া লইয়া যাইত তাহার গণনা করা 
যায় না। পবনের আবার বেগের তারতম/ হইলে জীবের প্রাণ 
হানি হইত কেনন। নিঃশ্বাস প্রশ্বাৰের হাস বৃদ্ধি উভয়ই 
অনিষ্ট কর হয়! খেচর জলচরের পক্ষেও এ ৰূপ চিন্তনীয়, যে 
প্রারিযে স্থানে থাকে তাহার তদনযায়ি অবয়ব । আইহী- 
রা? দর প্ৰষশেও এপ কৌশল, যাহার জঠরানল যে দ্রব/ 
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সহজে পাক করিতে পারে তাহার তদনযায়ি বৃতুক্ষা এব" 
খাদ/ চর্বণাদির উপযোগি দন্তাদি। রবস্তীত কৌশল অচে- 
তন প্রকতি হইতে সন্ভবে না তাহা নিঃসন্দেহ "প্রক শুদ্ধ 
বুদ্ধ পরমাত্মার কার্চ/। 

.« শ্রুতিপরায়ণ হইয়া শক্করাচার্য/ তোমারদের যে দৌষো- 
দ্াটন করিয়াছেন তাহাতে অসুয়ার ছিস্তু থাকিতে পারে কিন্ত 
নিরপেক্ষ হইয়। বিবেচনা করিলে শঙ্করের তক যুক্তি সঙ্গত 
কহিতে হুইৰে এ বিষয়ে তিনি সতে/রই পোষকতা করিয়া- 
ছেন আমিতো তোমারদের দলাদলির মধে/ নহি আমি কি 
বপে তাহার তকে দোষারোপ করিতে পারি। সত/ই আমার 
উদ্দেশ/ সত/ এব যথার্থ যেখানে দৃষ্ট হউক দর্শন মাত্রে 
অনুরাগ ভাজন হয়। শক্করাচার্যে/র উক্তি শ্রবণ কর যথা 


ঘদ্িসৃষ্রান্তবলেনৈ বৈতশ্রিরূগ্ততে নাচেতনং লোকে চেতনেনানধি তং স্বতন্ত্র 
কিঞ্চিদ্বিশিষ পুক্ুযার্থনির্বর্তনসমর্থান বিকারান্‌ বিরচয়ুৎ ভ্টম গেহপ্রাসাদ- 
শয়নাসনবিহারভূমঠাদয়োহি লোকে প্রচ্ভাবস্তিঃ শিল্পিভির্যথাকালৎ স্থখছুঃখ- 
প্রাপ্ডিপরিহারযোগ্ঠ। রূচিতা ভূহন্ডে তথেদং জগদখিরৎ গুথিত্াদিনানাকর্ম 
ফলোপভোগযোগ্ুম বাহামাগ্থাগ্সিকঞ্চ শরীরাদি নানাজাল্ন্বিতং প্রতিনিয়তা- 
বয়ববিন্াসমনেককম্মফলানুভবাধি্টানং ভুশুমানৎ প্রজ্ঞাবস্তিঃ সগ্ভাবিততমৈও 
শিল্পিভির্মন সাগ্ঠালোচধিতুমশন্তং স কথমচেতনৎ প্রধানং রচয়েও লোপা- 
ফাণাদিঘদৃ্ট স্বাৎ ভ্ুদাদিঘপি কৃষ্ককারাগ্থিষ্িতেন্থু বিশিষ্টাকাররচনণ ভুঙ্/তে 
তদ্ৎ প্রধানহ্ঠাপি চেতনান্তরাধিিতনবপ্রসঙ্গঃ ন চ ন্যদাগ্পাদানন্বরূপত্যাপা- 
শ্রয়েনৈব ধর্মেদ ভুলকারণমবধারণীয়ং নবাহাকন্তকারাদিন্তপা শ্রয়েণেতি কিংচিন্মি- 
ফামকমান্তি নচৈবং সতি কিঞ্চিদ্িকুগ্ততে প্রহ্াত আরাতিরনুগ্রহাতে চেতনকারণন্ব- 
সমর্পণাৎ অতোরচনান্থপপন্তেশ্চ হেতোন্নাচেতনং জগৎ কারণমনুমাতন্যৎ ভৰতি|! 


“ অসঠার্থ যদি দৃষ্টান্ত বল দ্বারা তর্কনিৰপণ অন্তু 
তবে স২সারের মধে/ এমত কত্রীপি দেখাযায় নাই যে 


]। 


২৩৪ ফড়দশন সংবাদ । 


'চেতন পদার্থের অনখিষ্টিত অচেতন জড় পদার্থ দত্ত 
আত্ম বিকার দারা বিশিষ্ট পুকষার্থ লাধন দ্রব/ রচনা 
করিয়াছে! দেখ অৎসারের মথে/ ইহাই দেখা যায় যে 
বিজ্ঞ শির্পকারেরা অউ্রালিকা শয়নাগার উপবেশন বিহার 
ভূম/াদি দেশ কাল বিরেচনানত্তর সৃখ প্রাপ্তি এবং দ্খ 
পারিহারের উপযোগি করিয়া রচনা করে! তবে এই 
বুন্মাগড জগৎ যন্সধে/ পুথিবঠাদি নান! বন্দ ফলের ভোগ 
ভুমি এবং বাহ্ঠান্মিক মাধণাত্মিক প্রতি নিয়ত অবয়ব 
বিন্যস্ত নানা শরীরাদি জাতি এবং অনেক কর্ম কলান 
ভবের অধিষ্ঠান দৃশ/ হইতেছে এবং সন্ভব পক্ষে পরম 
বিজ্ঞ শিল্পিকরেরাও মনের মধে/ যাহার কোন কল্পনা 
করিতে পারে না এমত অচিন্ত/ রচন। অচেতন প্রকাতির 
কার্ধ/ কিবপে হইতে পারে লোষ্ট পাঁষাণের মথে/ ইহার 
তো কোন দৃষ্টান্ত দেখা যাঁয় না। মৃত্তিকাদিতে কৃপ্তকারাঁদি 
শিল্পির চেষ্টায় বিশিষ্টাকাঁর দেখা যাঁয় তবে অচেতন 

প্রকৃতির কল্পনা করিলে কোন স্বতন্্ব সচেতন পৃকষের 
অধিঠান স্বীকার করিতে হইবে! আর এমত কোন 
নিয়ম নাই যে মৃত্তিকাদি স্ববপ উপাদান ব/পাশয় ধর্ম 
দ্বারা মূল কারণ অবধারণ করিতে হইবে এব কন্তকারাদি 
বাহ কারণ ব/পাশ্বয় করিতে হইবে না? আর আমারদের 
মীমাৎসায় কোন বিরোধ নাই প্রতু/ত তাহাতে শ্রুতি 
পোষকতা হয় কেননা শ্রাতিতে চেতন কারণ ব/ক্ত হইয়াছে 
অতএব রচনা এবং কারণের অনুপপন্তি ছেতুক অচেতন 
জগৎ কারণ অনুমান করা যাইতে পারেনা? . 


ষঠ সংবাদ! ২৩৫ 


« আপনার! কছিযা থাকেন যে শঙ্করাচার্যে/র এ উক্তি 
অযুক্ত কেননা আঁপনকার দিগের অভিপ্রশ্নুয়ে অচেতন 
প্রকৃতি উপাদান মাত্র, নিমিত্ত কারণ মে! কিন্তু শক্করা- 
চর্যে/ যথার্য কহিষধাছেন যে বাহ নিমিত্ত কারণ উপেক্ষা 
করিয়া এমত স্ববপ উপাদান কল্পনা করিবার প্রয়োজন 
বিরহ! জগতের উপাদান উদ্দেশ/ করিবার কিছু মাত্র 
মআাবশ)ক নাই উনার নিমিত্ত কারণ কি তাহাই আমাদের 
্রষ্টৰ/ মথার্থ উদ্দেশ/কে উপেক্ষ। করিয়া নিষ্পয়োজনে 
জগতের স্ববপ উপাদানের উদ্দেশে পণ্ুশ্বম করাই 
তোমারদের আন/ ভম তাহাতে আবার তোমদা নিগিত্ত 
কারণ নির্দেশ কুত্রাপি কর নাই! 

* ফলেও তোমরা ঘাদৃশী স্বতন্ত্র প্রকৃতির বণনা করিয়া 
তাহা শ্রুত্যক্তি হইতে অনুমেম হয় না চেতন গরকৃতির 
উল্লেখ আগে বটে কিন্ত ঘে২ বচম ভোঁনর। আপনারাই 
উদ্ধত করিয়! থা তাহাতে এমত উপদেশ নাই ঘে সচেতন 
পুকষের অনবিটানে অচেতন প্রকৃতি সৃষ্টি ক্ষম হরেন গরন্য 
মহর্ষ কপিন মুক্ত কণ্ঠে স্বতন্ত্র প্রকৃতিকে জগৎ সৃষ্টা 
কন্িম়াছেন এবং পু্বের অখিঠাীন নগণ/ করিয়াছেন বথা। 
গকৃতিবাস্তবে চ প্ররুষসটাধ/ঠাএসিদ্ধিঃ | অন/যোগেহপি তৎসিদ্ধিননা্ীসে/ন। 
যোদাঠবৎ] অচেতুনন্ধেঞপিক্ষারবচ্ছেনিতং প্রধানস/| কম্মবদষ্টেবা কালাদে; 
প্রভৃতেরাদেঠাপাদ্ানতানে/ষাং কার্য/ত্বশ্রতেঃ 1 নিত্/ত্রেপি নাআ্বনোযোগ 
স্বাভাবাৎ। সর্বত্র কাষ/দার্শন!ৎ বিভুজ্ং 11 

“ অর্থাৎ প্রকৃতিই বাস্তবিক কারণ, পুকষের কারপুতঠ 
অধ/াস মাত্র! প্রকৃতি সংযোগ হইলেও পুকষের কাঁরণত্ 


ই ষড়্দশশন সংবাদ ! 


নাই যেমন অপি স-যোগে লৌহের দাহিকা শক্তি হয় না অপ্ি- 
রই দাহিকা স্ধক্ত। প্রকতি অচেতন হইলেও তহুকার্ষে/ কোন 
বাধা নাই যেমন দুগ্ধ স্বতঃ দি হয় এবং যেমন কালাদির 
কার্ধ্য! প্রকৃথি তিইং আদ/ উপাদান, অন/-সকলের কার্য/ ৰূপ 
বর্ণনা শ্রত হইয়াছে, পুকষ নিত/ বটেন কিন্তু যোগ/তা শুন/ 
হওয়াতে কারণ হয়েননা প্রকতির কার্য/ সর্থত্র নি তন্লিসিত্ত 
প্রকৃতির বিভুত্ব | 

56 তোমরা যেই পপনিষদ বচন সাহজ পূর্বক উদ্ধৃত 
করিয়! থাক তম্মধে/ দৈতবাদ আছে সন্দেহ নাই কিন্ত 
প্রকৃতি পক্ষে তোমরা যেমন অচেতনত্ব ও কতৃত্ব সং যোগ 
করিয়াছ তাহা উক্ত বচনে পাওয়া যায় না যথা 


ছা স্ুপর্ণা সঙ্থজা! সমানং ত্রক্ষং পরিষন্বজাতে। তয়োরহ্খঃ পিক্পলং 
স্বাদ্বণ্ু/নশ্রননহ্থোহ ভিচাকশীতি || 

জ্ঞাজ্জৌ দ্বাবজাবীশনীশাবজোহ্যেকাভোকুভো গ্রযাগৃক্তা। অনন্তশ্চাক্সা বিশ্ব 
রূপোহাকত। ত্রয়ং যদ বিন্দতে ব্রঙ্গ মেতৎ |] 

অজামেকাং লোনিতশুরুকুষ্ণাং বহ্বাঃ প্রজাও ভ্লমানাং সরূপাৎং ! 
অলজোহোকো জুষমাণে[হন্ুশেতে জগাভোেনাং ভুক্তভোগ্ামজোহম || 


“দুই সূপর্ণ সতযুক্ত হুয়া সখিভাবে সমান বৃক্ষ আলিঙ্কন 
করেন এক জন ফল ভোগ করেন অন/ জন অনশনে 
চাহিয়া থাকেন 

দুই অজ পুকৃষ আছেন অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ ঈশ এবং 
অনীশ এবৎ তোক্তু ভোগণার্থ যুক্তা এক অজা আছেন! 
ক্নক্া যখন এই বুঙ্গ ত্রয় প্রাণ্ড হয়েন তখন অনন্ত বিশ্ব- 
ৰূপ এবং অকন্ত। হয়েন। 


ষইট সংবাদ ২৩৪ 


এক অজ সংযুক্ত হইয়া লোহিত কঞ্ণ শুক্লা এবৎ বহুল 

সবপ গ্রজা উৎপাদিকা এক অজাকে ভোগ করেন অন/ 
অজ ভুক্ত ভোগ/ অজাকে ত/গ করেন । 

. « তোমরাই এই কএক বচন অবলম্বন করিয়া থাক কিন্তু 
ইহাতে তোমারদের সাম্প্দায়িক মতের পোষকা দেখি না 
তবে এই কএক বচনে"দ্বৈতবাঁদ আছে বটে কিন্তু তোমর! 
জগৎ কারণকে নিতান্ত অচেতন করাতে তোমারদের 
বেদাস্তি প্রতিপক্ষের পথ পাইয়াছেন সন্দেহ নাই সুতরাং 
তোমরাই এক প্রকার তাঁহারদের ঘোর অদ্বৈতবাদের 
প্রবর্তক হেতু হইয়া অনেকে তোমারদের অচেতন জগ 
কারণ স্বীকারে মহা বাধা দেখিয়া সহজেই বেদান্ত কুপে 
পতিত হইয়াছেন, মনে করেন বেদান্ত আশ্রয় না করিলে 
জগৎ কারণকে অচেতন কহিতে হয় । 

* তোমারদের সিদ্ধান্ত অভিনব নৈয়াঘ়িক দিগের অপে- 
ক্ষাও অপকৃষ্ট, নঠায় শাস্ত্রের মূল সুত্রের উপদেশ যাহা হউক 
কিম্ত অভিনব নৈয়ায়িকেরা সচেতন জগৎ কারণ অস্বীকার 
করেন না ইহারা নিত/ পরমাণুকে উপাদান কহেন বটে 
কিন্তু নি কারণ পরমাত্মাকে অনান/ করেন ন| |] সে 
দিবস তুমি নায় রতৃ ভ্টীচার্যে/র নিকট যাহা কহিয়াছিল। 
তাহা নিতান্ত অলীক নহে কেননা উশ্বর বাদ প্রতিপাদনে 
গোতম কিন্বা কণাদ কপিলাপেক্ষা শ্রে এমত কা যাঁয় 
না। আধুনিক নৈয়ায়িকেরা গৌতম এবং কাণাঁদ সুত্রকে 
ঈশ্বরবাঁদের অবিরোধ ভাবে প্রতিপন্ন করেন কিন্তু তোমর! 
আচার্ষে/র সুত্রানুসারে সাহস পূর্বক পৃচার করিয়া থাকি 


২৩৮ ষড়দ্খশন সংবাদ! 


স্বতন্ত্র গ্রকৃতিই জগৎ কারণ, প্রকতি স্বয্নং পরিণত হইয়! 
জগণ্ উৎপন্ন করিরাছেন যেমন দুধ পরিণাম ছারা স্ব দি 
হয়। এ বিষষ়ে শঙ্করাচার্/ তোমারদের প্রতিপক্ষে 
যাহা কহিয়াহ্থেন তাহার প্রত)াখ)ান করা খায় না, তবে কি 
না তিনি দেই উক্তি দানা নিজ মতের মূলেও কৃঠারাঘাঁত 
করিয়াছেন কেননা দি দৃগ্ধেন এ- উপমা তাহার অদ্বৈত 
মতেরও অবলম্বন হইদাডে”। 

কাপিল 1! *শউনের কথ। কি বলিব? আমরা দি 
দুদ্ধের উপমা উল্লেখ করিযাজিলাম কলিরা আনার দিগকে 
ূ্ জনন্রু করিয়াছে কিন্ত আপনা অদৈত মতের পোষ- 
কতা করণার্থ আপনি এ উপমান্স প্রনঙ্গ করিস জেল লথ। 


যত, ক্ষারব* দ্রত্তম্বভাববিশেষাছপপ্াতে যথাছি 'লাকে আ্পীরং জর্রং ব। 
স্বয়মেব দধিভিমভাবেন পরিণনতে £নশপেক্ষ/ বাস্তত আধনণ তথেভাপি ভাব 
251 নন ক্টীরাগ্াপ দথ্ঠার্দভাবেন পরিণমমানমদ্রেসত এব বাহ্ৎ সাধনং 
এক)াদিকং কথমুচ)/ঠে শণারবনী তা] নৈষ দোষ 1 স্বরমপি ভি আ্ীর” 
যাঞ্চ যাবঠাঞ্চ পরিণামমাত্রামনুভনক্োর স্বাস্ততে আৌঙ্চঠাদিনা দধিভাবায় ॥ 
যদি স্বয়ং দধিভাবশালঠা ন -)যরবৌস1দিনাপি বলাদ্দাধভাবমাপছেেত 
নাহ বাহরাকাশোরে ঘন রলান্দঘধি গরম পে 11 


“অর্থাৎ আমার য়ং কন্ততধ দুক্ধব দ্রব/ স্বভাব 
বিশেষ বশত উপপন্ন হয় সংসারের মথে/ যেমন দুগ্ধ এবং 
জল বাহ/ নাঁধন উপেক্ষা করিয়া স্বয় পরিণত হইয়া দধি 
এবং হিম হয় শ্াক্মারও কত্তৃত্ব তদ্ধরপ | যদি বল দুদ্ধাদি 
অব/ বাহ/ সাধন ২ঞ]ছি সম্পন্ন হইয়াই দধি প্রভ ভর্তি 
প্র্বীন্তরে পরিণত হয়, তবে দধি দুর্ধের উপনা কি প্রকারে 


ষ্ঠ সংবাদ! ২৩৯ 


সঙ্গত হইবে! উন্ভরঃ উ্বাতে বাধা কি? দগ্ধ বয় 
যাদশ পরিমাণে দধি ভাবে পরিণাম; দেই পারমাণেই 
৪ষ৪/দি ছার! বন্বর হয় মাত্র! দুগ্ধ যদি দখি ভাবে স্বয়ৎ 
প্রিণানশীল না হইত তবে ওষ্)াঁদি সংযোগের বলেতেও 
দখি হইত না? বাধ, কিম্বা আাকাশ তো এষ*/দি সংযোগ 
বলে দি ভাব প্রাপ্ত হয় না! শঙ্করের এই মীমাৎদা, 
তথাপি আমরা দধি দ্ধের উপম। উল্লেখ করিগাছ বলিয়। 
আমার দিগকে দূষ/ করিয়াছেন”! 
সত/কাম ! * শঙ্করাচার্যে/র উত্তিতে অযুক্তি আছে 
সন্দেহ নাই কিন্তু তোমরা অপরিছ্িন্ন কৌশলের চিহ্ন সম্পন্ন 
জগণ্কে অচেতন প্রকৃতির কা্/ কহিয়া থাক তন্নিমিত্তই 
তিনি তোমারদের প্রত)াখ)ান করিয়াছেন! তোমারদের 
সিদ্ধান্তে প্রকৃতি সন্তু রজস্তমের সামঠাবস্থা । ত্রিগুণের 
বাঁমঠাবস্থা কখন দ্রবঠীভূত হইতে পারেনা তাহা গুণের অবস্থা 
মাত্র,কিন্তু গুণাধাঁর দ্রব্য হইতে পারে নাঃ তবে গুণকে দ্রেব/ 
কি প্রকীরে কহিতে পার? আর দ্রব ব/তীত গু৭ই বাকি? 
পিচ প্রকৃতি স্বয়ৎ যাহা হউক পকষের সত্থা ও চৈতন/ 
স্বীকার করিয়া কর্তৃত্ব স্বীকার কি প্রকারে কর? মহর্ষি 
ক্পিলোক্ত সুত্র চক্ষে না দেখিলে এব তোমারদের মুখে 
তৎপোষক বাঁক/ সকণে না শুনিলে আমার কখন বিশ্বাস 
হইত না যে কোন দার্শনিক বিজ্ঞ পণ্ডিত এমত বিকদ্ধ 
বচন লিপি বদ্ধ করিতে পাঁরেন। ভ্রিগুণের সেই সাঁম)- 
বন্থাকে আবার কা/ শক্তি সম্পন্ন কর এবং কার্য। শক্তিতে 
প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা উহ হয় বলিয়া পৃকষকে অকর্ভা করি 


২৪০ ষড়দর্শন সংবাদ । 


ইহাতে বিস্ময়ের আর পরিসীমা থাকে না, কার্ধ/ শক্তিতে 
যদি প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছা উহ্থা হয় আর প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছা 
যদি রজো৷ গুণের অতিরেক বশতঃ উত্পন্ন হয় তবে জগৎ- 
কত্রী প্রকৃতিতে ভ্রিগুণের সামঠাবস্থা কিন্ধপে রহিল? তবে 
তো রজোগুণের সাম]াবস্থা নষ্ট হইয়া গুণ বৈষম/ হইল?. 

* তোমরা কহিয়া থাক যে প্রকৃতি উপাদান কারণ মাত্র 
সুতরাং অচেতনত্বে বাথা কি? নিমিত্ত কারণ হইলে অস্কল্লাদি 
উহ্থ হওয়াতে অচেতনত্বে বাধা জন্মে বটে! কিন্ত 
তোমরাই আবার কহিয়া থাক যে প্রকৃতির কার্ষে/র তাৎ্পর্য/ 
আছে পুৰষের মুক্তি সল্প করিয় প্রকৃতির কাষ/ হয় 
যথা 

বিমক্তমোক্ষাথথং স্বাথ্থং বা প্রধানব্ঠ 

প্রধানস্্ঠিঃ পরার্থং স্বতোঠ গুভোক্তদ্থাদুষটরকন্কমবভনবদ 

নর্তকীবত্প্রত্ভ্রসচাপি নিব্রত্িশ্চারিতার্থচাৎ 1 বিবিক্তবোধাণ ভৃষ্টিনিত্তত্তিঃ 
প্রধানস্থ স্ুুদবৎ পাকে । অন্ুপভোগেপি শ্ুমথং সৃষিঃ প্রধানসে)াষ্ট্রক- 
ককুমবহনবধ | বিমুক্তবোধাৎ নস্তষ্ভিঃ প্রধানস/ লোকৰ । দোষ বোধেপি 
নোপসর্পনং প্রধানস/ কুলবধব* | 

“ অর্থাৎ প্রকতির কার্য/ বিমুক্ত স্ত মোক্ষার্থ অথবা আর্থ, 
প্রকৃতির সৃষ্টি পরার্থ, আপনি ভোক্ত ্তা নেন, উষ্ট যেমন 
কৃ্কুম বহুন করে, চরিতার্থ হইলে জা নিবৃত্ত ন/ায় 
প্রকৃতির নিবৃন্তি। বিমুক্ত বিবিক্ত আত্মা সংসারে ভোগে 
নিবৃত্ত হওয়াতে প্রকৃতির সৃষ্টি নিবৃত্তি, যেমন পাক সাঙ্গ 
হইলে পাঁচকের নিবৃত্ত ত্ত হয়! উপভোগ ন! হইলেও 
পৃকষার্থই তাহাব সৃষ্টি উষ্টের পক্ষে কু্কুম বহুন তুল/। 
শবমুকত বোধ হইলে আর প্রকৃতির সৃষ্টি হয হয় না। দোষ 


ষযঠ সহবাদ । ২৪১ 


প্রকাশ হইলে কুলবধূ যেমন স্বামি সমীপে আর উপমর্ণ 
করেন না প্রকৃতিও তদ্রপ ! 

“প্রকৃতিতে তোমর! এই পে যে অভিপ্রায়' স্কললাদি 
আরোপ কর তাহা অচেতন আত্মা ব্যতীত কোন জড় 
পদার্থে সম্ভবে না। অচেতন প্রকৃতি কোন বিশেষ তাৎপর্য/ 
পর্থক কার্ধ/ করেন এ কথাই বিকদ্ধোক্তি কেনন৷ সঙ্করন এবং 
তাহুপর্যে/তে বিবেচনা চেষ্টাদি মানস ব/াপারের অপেক্ষা 
থাকে । অচেতন প্রকৃতি কোন বিশেষ ফলের উদ্দেশে 
্রবৃন্ত হয়েন এবং ইষ্ট লাভ হইলেই নিবৃত্ত হয়েন এ 
কথাতেই অব/বস্থা” 

কাপিল! “ব/বস্থার আভাস তো বটে কিন্তু কি, 
বিবেচনা করিলেই ইহার সমাধান করিতে পারিবে ! 
প্রকৃতি অভ/াস সংস্কার বশত এ প্রতিনিয়ত প্রবৃত্তি নিবৃত্তি 
প্রাপ্ত হয়েন যেমন কোন প্রভূক্ত দাস অভ্যাস বশতঃ বিশেষ 

অভিসন্ধি না করিয়াও স্বামি সেবা করে! অভ/াস এবৎ 

সংস্কার বশতঃ কেমন কঠিন ২ কার্ষ/ সম্পন্ন ভয় তাহা বিবে- 
চনা কর! চেতনাঁচেতন পদার্থে তাহ বিলক্ষণ দেখা যায়! 
অশ্ববলেতে রথের গমন হয় বলীবদ্দ যুগ আকর্ষণ করে হস্তি 
ভাঁর বহন করে ইহার। অজ্ঞ পশু মাত্র কিন্ত অত্যাস বলে এই 
অকল কার্য / করিয়া থাকে! তাহারদের শাসক সারথ/াদি 
আছে বটে, কিন্তু ইহারা কি মৃহূর্মহু কশাঘাত কিন্বা অসুশা- 

ঘাত করিয়া থাকে, তাহা কখনই নয়, ইহারা কেবল নিরীক্ষণ 
মাত্র করে! অশ্বাদি পশুগণ অভ/াস বলে আপনারাই 
প্রতিনিয়ত গমনাগমন করিয়। থাকে অত/াস বল না থাকলে 


২৪ ২ ষড়দর্শন সংবাদ । 


'কোন সারথি তাহারদের শান করিতে পারিত না। দোষ 
সম্পন্ন অঅৎস্কত ঘোটককে শাসন করা কেমন দক্ধর তাহ 
তো জান অতএব অভ)াঁস বশতঃ অচেতন প্রকৃতি অজ্ঞ 
ঘোটকের নঠায় প্রতিনিয়ত প্রবৃত্তি ও "নিবন্তি প্রাপ্ত হইবে 
ইহাতে বাধা কি? 

“যদি বল অশ্বাদি পশু অজ্ঞ হইলেও জীব এবং প্রাণী 
বটে, কিন্তু প্রক ত নিজীব এবং অপ্রাণ, উত্তর, বাঢ়ং, সংস্কার 
বশতঃ অপ্রাণ বাম্প শক্তি কীদৃশী তাহা বিবেচনা কর! বাম্ছ 
বলে চালিত রেলওএর শকট কে না দেখিয়াছে? এক দিনের 
মধে/ বারাণসী বাইয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন হইতে পারে । বাণ্পতো 
জড় পদার্থ বটে, তদ্রপ প্রকৃতিও অচেতন হইয়া অভ)াঁষ 
বশতঃ আত্ম কার্য/ সম্পন্ন করেন। চৈতন/ নাই বটে কিন্তু 
কার্য/ শক্তি আছে ! বহুসার্থ যেমন গাভীর দগ্ধ সুব তদ্রপ 
পুকযার্থ প্রকৃতির কার্য/ ৷ সোতম্বতা যেমন মন্ষে/র 
হিতার্থ নিমুগা 1 হয় তদ্রপ পুকষের নিঃশ্রেয়সার্থ প্রকৃতি 
জগ জা ₹ হয়েন | 

'ুরুযার্থং করণোস্ভবোগুদক্টো্লাসাত! ধেলবছতসায়! বসবিরদ্ধিনিমিত্বং 
ক্ষারস/ যথা প্রত্রত্তিরভ্স/ | প্রুরুষবিমোক্ষনি মিত্ত ৬থা প্রন্তত্বিঃ প্রধানস)। 
]1 ৫211 সাং কা ]। 

বত/কাম ! «* আদ সৃষ্টির প্রসঙ্গে অভ/াস এবং 
বংস্কারের কথা কি ৰূপ কহ যাইতে পারে, তখন অদুষ্টেরই 
বা শক্তি নি? জুয়ে। ভুয়ো! কার্য/ ম্পন্ন হইলে পর অভ]ান 
ঘটিতে পারে আদ সৃষ্টির পূর্বে সে প্রকার কার্য/ সম্ভব 
নাং গার প্রান্তনাভাবে তখন অদষ্টই বা কোথায় 


যঠ সংবাদ ২৪৩ 


তবে কি তোমরাও গোতমের নঠায় বীজাঙ্কুর বৎ সষ্টি 
এবং প্রলয়ের নিত/ আবৃত্তি কিবা? তোমারদের আচার্য/ 
কর্ম ফলে সংস্কার বেচিত্র/ স্বীকার করিয়াছিলেন থটে, কিন্ত 
বাঙ্গাঙ্কুরের উপমা অগ্রাহ্া করিয়াছিলেন যথা 

কর্ম বৈচিত্র/াৎ ভটিবৈচিত্র/ৎ |. ন বীজাম্ক রব সাদিসংদারশ্রুতেও | 

« ভাবিবেকী জীব অন্ভ/াঁস বশতঃ বিবেক্র ন]ায় কার্ধ/ 
করিতে পারে,কিন্ব সে অভ/ান বিবেকী ব)ক্তির শীনাধীন 
শিক্ষাপেক্ষ। ঘোটকাদি পশুকে বহুদিবন পর্ম/ন্গ উপদেশ 
করিলে অভ]ান বলে উপদেষ্টার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে 
পারে এবং অচেতন জড় পদার্থ চৈতন/ সম্পন্প বিবেকি 
পকষের অভিযাঁতে সংস্কার বশতঃ বিশিষ্ট কার সিদ্ধি 
করিতে পারে, কিন্তু বিবেকি পুকষের উপদেশ অভিযাতাদি 
বিরহে পশ্ড কিম্বা জড বস্ত কোন প্রতিনিয়ত কার্ধ, করিতে 
পারে না। হস্তি অশ্ব বলীবর্দ বুদ্ধি জীবি শাকদিগের 
শিক্ষা, বিরহে নিষষন্মন/ হইত কিন্তু তোমরা জগত সৃষ্টি 
বিষয়ে তাদৃশ শিক্ষ। কিন্বা শাসন কিঞ্চিৎ মাত্র স্বীকার না 
করিয়াও মুক্ত কণ্ঠে কহিয়া থাক ঘে প্রকৃতির চেষ্টা পৃকষের 
উপকারার্থ 

* যদি জঙ্গল হইতে একটা বন/ ঘোটক আইনে তবে 
সে কি স্বতঃ রশ্মি বল্লাদি ধারণ করিয়! রথা কর্ণ পুর্থক তোনাঁর 
অভিগ্রেত স্থানে গিয়া স্কির হইবে? তোমাকে আচা/ 
প্রকৃতির কার্য/কে উষ্টের কুঙ্কুম বহনের তুল/ বরিয্লােন 
কিন্তু উষ্ট কি বিবেক ও চৈতন/ বিশিষ্ট নি সবার এ 
বিরহে আপনি কৃষ্কুম বহন করে; তাৎপর্য; অভিপ্রায় 


২৪৪ ষড় দর্শন স্বাদ । 


অঙ্কন এ সকলি চিত্ত বৃত্তি! বুদ্ধি বিহীন পশু শ্রবৎ 
অচেতন জড় পদার্থ দ্বার সঙ্কল্প শিদ্ধি হইতে পারে কিন্ত 
তাহাতে সচেতন বিবেকি পুকষের শাসনের অপেক্ষা থাকে। 
“তুমি রেলওয়ে সংক্রান্ত বাষ্প চালিত শকটের প্রসঙ্গ 
করিয়াছ এবং তোমারদের আচার্যঃ বদের পোষণার্থ 
গাভীস্তন/ নিঃসরণ এবং সংসারের হিতার্থ বারি ধারার 
নিমুগা হওনের দৃষ্টান্ত মরণ করিয়াছেন এবিষয়ে 
শঙ্করাচার্ষের উত্তর শ্রবণ কর যথা 
নৈতৎ সাধুচ/তে তস্তত্রাপি পয়োস্থ নোশ্চেতনার্ি ্তয়োরে প্রশ্রত্িরিভু- 
মিমীমহে উভয়বাদিপ্রসিদ্ধেঃ রথাদাবচেতনে কেবলে প্রত্তত্ত/দর্শনাৎ | সাস্তরং 
চ ঘোংগসু তি্প্রভেঠাৎন্তরো যোহপোহভ্তরো যময়াত এতস/বা অক্ষরস/ 
প্রশাসনে গার্গি প্রাচেঠাংন্ড! নছাঃ সমন্দন্তে। চেতনায়াশ্চ ধেনোঃ ন্মেহেনেচ্ছয়া 
পয়সঃ প্রবর্তকত্বোপপত্তের বৎসচোষণেন চ পয়স আক্প্তমাণভ্বাং। নচা- 
স্বুনোৎগুন্যন্তমনপেক্ষা | নিম ভুন্াগ্পেক্ষত্বাং স/ন্দনস/ | 
“ অর্থাৎ এ নাধু উক্তি নহে, কেননা কেবল চেতনাধি্টিত 
দুধ এবং জলের প্রবৃত্তি অনুমেয় হুয় আমরা উভয় পক্ষেই . 
স্বীকার করি যে নিতান্ত অচেতন রথাদিতে কোন প্রবৃত্তি 
নাই শাম্ত্রেতেও লিখিত আছে হে গার্গি যিনি জল মধে/ 
অধিষ্ান করত জল হইতে স্বতন্ত্র এবং জলের নিয়স্তা সেই 
অক্ষর পৃকষের প্রাশাসনে প্রাচঠাদি নদী পাত হইয়া থাকে! 
এবৎ চৈতন/ বিশিষ্ট গাভীর দুধ বহন বাৎ্সল/ প্রযৃক্ত 
ইচ্ছা বশতঃ নিঃসৃত হয় এবং বদের চোষণেও আকর্ষিত 
হয়। অপিচ, জল নিতান্ত নিরপেক্ষ হুইয়! বাহিত হয় 
টিকননা নিমূ ভূমঠাদির অপেক্ষা থাকে! 
« শঙ্করাচার্ষের তকের সারাংশ প্রত/াখেঃয় নহে, 


ষ&্ সংবাদ । ২৪৫ 


তিনি দুই নিমিত্ত কারণের প্রসঙ্গ করেন অগ্রতক্ষ মুল 
কারণ এবং অব/বহিত প্রত/ক্ষ কারণ, নৈসর্গিক নিয়ম 
হইতেছে অব/বহিত প্রত/ক্ষ কারণ, এবং অর্থ নিয়ন্তা শুদ্ধ বৃদ্ধ 
পরমাত্মা অপ্রত/ক্ষ মুল কারণ। কেবল গ্রত/ক্ষ নৈসর্গিক 
নিয়মকে স্মরণ করিলে তোমারদেরই কথার পুনকক্তি হয় বটে! 
লম্নভূমি পাইলেই জল-বাহিত হয় এবং বাধন প্রাপ্ত হইলেই 
বাষ্প বল প্ররুটিত হয় ইহা কেবল নৈসর্গিক কার্য/ বর্ণন 
'মাত্র কিন্তু নৈসর্গিক নিয়ম স্বতঃ নিৰপিত নহে পরমাত্মা 
তাহার মূল কারণ। তাহার আদেশে এ নিয়ম হইয়াছে এবং. 
তাহাতেই দগ্ধ জল বাম্প তদধীন কার্ধ/ করে ! শঙ্করের 
ঞ 

অদ্বৈত বাদ ত/াগ করিলে ওপনিষদ বচনানুবারে কহা 
যাইতে পারে যিনি জলের মধে/ অধিঠান করেন সেই 
পরমাত্মার শাসনে স্রোতম্বতী নিমুগাদি প্রবাহ হইয়া 
থাকে । 

* বাশ্পের শক্তি অতি বিচিত্র বটে তাহা প্রত/হ 
বারাণসী হইতে আগত শকট শ্রেণীতেই বিলক্ষণ অনুমেয় 
হয় কিন্তু এ শকট শ্রেণী চালনার্থ কীদৃশ বুদ্ধি বিবেকের 
অনুশীলন হইয়াছে তাহা তুলিও না! প্রথমতঃ বিবেচনা 
কর রেলওএ সষ্টি করণের সন্কল্পে কেমন দুরদর্শিতা প্রকাশ 
হইয়াছে পরে সঙ্কল্ দিদ্ধির নিমিত্ত কত চেষ্টা ও কৌশল 
হইয়াছে শকট শ্রেণীর গমনার্থ পথ প্রস্তত করা কি ক্ষুদ্র 
বুদ্ধির কার্ঘ/? শোণ নদীর উপর সেতু বন্ধনে কেমন 
কৌশল লক্ষিত হয় তাহা সাধারণ লোকে শীঘু ০ 
পারে না! আৰু.শকট চাঁলন যন্ত্ নির্মাণে কি' 


২৪৬ ষড়দশন নংবাদ ! 


বৃদ্ধি প্রকাশ হইয়াছে তাহাও নহজে পরিমাণ করা যায় না। 
রেলওএতে আশ্চর্য বাম্প শক্তি দেখা যায় বটে, কিন্ত সুক্ম 
বৃদ্ধি দুরদশী পণ্ডিত ব/তীত কি কেহ এতাদৃশ শক্তি 
স্সবলম্বন দ্বারা কার্য সিদ্ধি করিতে পার্িত ! 

*“বারাঁণসী হইতে যে শকট শ্রেণী আইবে তাহা কি 
সুবৃদ্ধি শাসক ব/তীত আপনা আপনি আসিতে পারে, 
জলাথার এব অনলাধারে কি জল এবং জলন্ত অঙ্গার 
নিয়মিত পরিমাণে নিয়মিত সময়ে আপলা আপনি প্রবেশ 
করিয়া বাম্প উৎপন্ন করত শকট চালন করে? যদি কেহ 
তোমার নিকট আনিয়া বলে যে তোমার অটীক কাপিল 
সুত্র কোন রচক কিম্বা লেখক ব/তীত কেবল বস্ত্রখণ্ড হইতে 

তঃ উৎপন্ন হইয়াছে, কতক বস্ত্র চীর দৈবাৎ অপ্মি সংযোগে 

্ হইয়া কজ্জলীভূত হয় অবশিষ্ট চীর দি দুগ্ধ 
পরিণাম বৎ আর্দ্র হইয়া কাগজ হয় পরে দেই কাগজে এ 
কঙ্জল দিগ্ধ হওয়াতে ধিতাসিত অক্ষর চিক্তিত হইয়াছে তুমি 
তাহাই সটীক কাপিল সুত্র বলিয়া আবন্তি করিস্না থাঁক কিন্ত 
ফলে এ গন্থ পৌকষেয় ন। নহে উহা কেবল বস্ত্রচীর মাত্র! যদি 
কোন কোবিৎ শিরোমণি আসিয়া সাৎখ/ প্রবচন ভাষে/হ- 
পন্তির এই কপ কারণ নির্দেশে করত কছে যে এস্বতঃ উৎপন্ন 
কঙ্জল এ কাগজের উপর এমত ২ বর্ণ চিত্র করিল যে 
তাহাতে সূত্র এবং ভাষ/ উভয় প্রকটিত হইল পরে কাগজ 
গুল! আপনা আপনি পুস্তক পরিমাণ পত্রীভূ ভূত হুইয়া গৃথিত 
লি ইহাতে কোন পৌকযেযী চেষ্টা ছিলনা ন্রকার ভ ভাষ/কার 
কীগজকর মদীকর লেখক প্রভৃতি কোন চৈতন/ সম্পন্ন 


ষ&$ সংবাদ! ২৪% 


'নিয়ন্তা বা নিম্মাতার প্রয়োজন হয় নাই শুদ্ধ বস্ত্র খণ্ড দ্বারা, এ 
গৃন্থ উত্পন্ন হইয়াছে! বদি এমত কথা কেহ তোমার 
নিকট প্রচার করে তবে তণি তাহাকে কি উত্তর দেও?” 
. কাপিল ॥ “ ই প্রশে কেবল বিতণ্ প্রকাশ । সাংখ/ 
সুত্র মহর্ষি কপিলের রচনা ইহা জগদ্দিখ/াতঃ তবে উক্ত 
করিত বার্তা আমরা কি কপে বিশ্বাস করিতে পারি 2 
সত/কামণ * আচ্ছা, যদি কেহ তোমার অবিদিত 
রঃ পুস্তক আনিয়া তত্রচনার এ ব্বপ বর্ন করে তবে 
তাহার কথা গ্রাহ্য কিবা বিশেষতঃ যদি নেই পুস্তকে 
রা দা্শনক বুদ্ধি এবং অলঙ্কার জানের চিত থাকে? 
কাপিল ! * যদি প্রগাঢ় দাশনিক বদ্ধির চিত্র থাকে 
তবে তাঁহাতেই উপপন্ন হইবে উহ তাদুশ বুদ্ধি জম্পন্ন 
কোন পুকষের রচনা । কৌন গুস্থে যদি কিঞ্চিৎ মাত্র 
উৎকর্ষ থাকে তবে প্রথমতঃ গন্থৃকর্তীর ভাঁব প্রকটিত হুইবে, 
দ্বিতীয়তঃ সেই ভাব প্রকৃত উপযুক্ত শব্দ বদ্ধ হইবে, 
তৃতীয়তঃ ব/চাকরণ সুত্র সঙ্গত পদ শুদ্ধিঃ চতুর্থতঃ অদোষ 
অনুয় সম্পন্ন পদ বিন/াস, পঞ্চমতঃ বর্ণ শুদ্ধি সম্বলিত 
লেখন ! এ সকল বার্ধ/ বস্ত্র খণ্ডের আকম্সিক পরিণামে 
সম্ভবে না, উত্তম গন্থ হইলেই তাহাতে জ্ঞান এবং পাপ্ডি- 
তে/র চিত্বু থাকিবে তাহা সৃতরাৎ পৌকযেয়। বি চিন 
সম্পন্ন গন্থের সুপপ্তিত রচক থাকিবে ইহাতে প্রশ ব'রবার 
বিষয় কি? অপ্রষ্টব পরশ করাতে বোধ হইল তোমার 
আর কোন কথা নাই”! 
সত/কাম ! «কথা অনেক আছে । উৎকৃষ্ট গুন্থ 
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বিষয়ে কহিলা তাহাতে জ্ঞান ও পাগ্তিতে/র চিহ্ন অবশ/ 
থাকিবে 1! আর তাহা বস্ত্র খণ্ডের আকম্সিক পরিণামে 
অস্ভবে না একথা প্রমাঁণ বটে কিন্তু এই প্রকাণ্ড বুহ্ধাণ্ডে কি 
জ্ঞান ও বৃদ্ধি কৌশলের চিত্বু নাই, ইহা কি প্রকৃতির আক- 
ম্মিক পরিণামে সস্ভবে? বিবিধ নৈসর্গিক নিয়ম সম্পন্ন এই 
জগ দর্শনে কি নিশ্চয় প্রমাণ হয় না, যে এ সকল নিয়মের 
এক শুদ্ধ বুদ্ধ নিয়ন্তা আছেন! গ্রন্থের মধের ব/াকরণ ও 
অলঙ্কার সঙ্গত পদ বিন] দেখিয়। তোমার অনুনান হয় ষে 
তাহা ব/করণ অলঙ্কার বু/ৎপন্ন কোন পণ্ডিতের রচনা হইবে 
তবে এই বন্ধাণ্ডের অগণনীর নিয়ম এবং প্রতিনিয়ম দেখিয়া 
কি স্পষ্টতর অনুমান হয়ন| যে ইহারও কোন অচিন্ত/ শক্তি 
এবং বুদ্ধি সম্পন্ন নিযন্তা থাকিবেন। বর্ণ হইতে শব সৃষ্টি এবং 
শব্দ বিনঠান দ্বারা ভাব প্রকটন বঠাকরণ ৰ/ৎ্পন পণ্ডিত বিরহে 
সম্ভবে না তবে কি চন্দ সু্য/ নক্ষত্র পৃথিবী বাধূ কোন শুদ্ধ 
বুদ্ধ নিয়ন্তার অভাবে আপনা আপনি এমত নিয়ম এবং 
প্রতিনিয়ম পৃর্থক স্ব২ স্থল গতি আকষণ শক্তি এব 
অন]ান/ গুণ সঙ্গ করিয়াছে যে তাহাতে ঠিক আমারদের 
প্রয়োজনানুযায়ি এবং জীবন ধারণোপযোগি অহো রাত্র 
খাতৃতেদ এবং দীপ্তি উত্তাপাদি উৎপন্ন হয়? সুপপ্তিত 
স্থকার ব/তীত পুস্তক রচনা সম্ভবে নাঃ যদি কেহ বলে 
যে সম্ভবে তাঁহাকে বাতুল কহিবা, তবে এই জগৎ রচনা 
কি স্বিজ্ঞ পরমাত্মার চেষ্টা বিরহে সম্ভবে ? ইহা কি অচেতন 
ঃ পদার্থের উত্পাদ/ হইতে পারে-_তাহা আবার পৃক- 
ষের মোক্ষার্থ? 
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৫6 তি মি বলিতেছ যে চেতনের অনধিষ্টিত অচেতন প্রকৃতি 
হইতে রই শোভন বিচিত্র জগৎ রচনা হইয়াছে কিন্তু এই 
জগতের মধে/ এমত কৌশল আছে যে নিপুণতম মানবও 
তাহা সম্পূর্ণ পে হৃদয়ঙ্গন করিতে অক্ষম হয়, এমত 
অস্খ/ প্রকরণে বিচিত্র পদার্থের পরস্পর প্রতিমিয়ম যে 
রা বিজ্ঞতম পণ্ডিত ফীবজ্জীবন পরিশ্রম করিলেও তাহার 

বাশ বৃঝিতে পারে না, প্রাণির অবয়ব রচনা এমত 
বিডির যে বপ্টিভাবে প্রতে/ক অঙ্গের স্বতন্ত্র কার্য আছে 
এব অমাষ্টভাবে অঙ্ক প্রত সমূহে জীবন রক্ষা ও প্রাণির 
সুখানৃতব হইয়া থাকে! এমত রচনাকে তুমি সচেতন 
নিযন্তা এবং সকলক বিরহে উৎ্পাদ/ জ্ঞান কর! কী- 
দ্‌শ্শী রচনাকে এমত আকদ্সিক কহিতে্ছ তাহা পুনশ্চ 
ভাবিয়া দেখ! উর্দে দিবাকর বিরাজমান, তাহা হইতে 
দীপ্তি এবং তেজ উৎপন্ন হয়, ইহাতে প্রাণিবর্গের অপরি- 
“মেয় উপকার দর্শে! কিন্তু ভূবর্মোকে তদুপযোগী বায় 
না থাকিলে এ দীপ্তি এবং তেজের ব/াপ্ডি হইতে পারিতনা 
গৃহের অত্য্তরাদি অসূর্ধ/স্পশ/ স্থল মধ)াহু কালেও 
অনাবস/ার নিশীথ তুল/ অন্ধকারাবৃত হইত এবং হিমালয় 
শেখরবৎ শীতল হইত আর রৌদ্র পাত স্থল সাক্ষাৎ অগি 
ক্‌গু হইত ! গ্রহের বাহিরে গেলে একেবারে যেন হিম 
গহ্বর হইতে অগ্ি কৃত এবং নিবিড় অন্ধ তিমির হইতে 
প্রখর দীপ্তি প্রাপ্তি হইত? এমত অবস্থায় অস্মদ্বিধ 
প্রাণির জীবন সঙ্কট তাহা সহজেই বুঝিতে পার! অহ 
রশ্মি হইতে তেজঃপুজ নির্গত হইলে যদি বায়ু সহকারে 
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তাহার বিস্তার না হইত তবে সংসার রক্ষা অনস্তব হইয়া 
পড়িত! অতএব দিবাকর এব পবন এই ৰূপে পরস্পর 
প্রতিনিয়ত গুণ সম্পন্ন হইয়াছেন, এমত গুণ সম্পাদন মহর্ষি 
কপিলেরও বৃদ্ধি অতি ভ্রমণ করে তবে কি তাহা অচেতন 
প্রকৃতি দন্ত হইতে পারে? 

“প্রভাকর পৃথিবী গৃহাদির মখ্)স্থলে স্থির থাকেন । 
যদিও আমরা পৃথিবীকে অচলা কহিয়া থাঁকি কিন্তু ফলে কেবল 
সূ্যই স্থির ইহা স্বীকার না করিলে খগোলীয় বিবিধ 
বঠাপার সিদ্ধান্তে কারণ গৌরব জন্মে 1” অূর্ধ/ রাশি চক্রের 
মধে; থাকিয়৷ আকর্ষণ শক্তি দ্বারা গ্রহ গণকে স্ব২ পদবীতে 
নিয়মিত করিয়। রাখেন এব তাহারদের বেগের পরিমাণ 
করিয়া দেন । এই সকল নিয়মে সংসার রক্ষা হয় ইহা 
এমত প্রসিদ্ধ কথা যে ইহার প্রসঙ্গ করা বাহুল/ মান্র। 
স্থলে কেবল একটী উদাহরণ দেওয়া গেল? পুথিবীর 
অবস্থান এবং গতি এমত নিয়মে হইয়া থাকে যে ব্সরের,' 
মথে/ ক্রমশঃ তৎমেকদ্য় এক২ বার সূর্যচাভিমুখে কিয়দৎশ 
প্রবণ হুয় তাহাই খবতু ভেদের কারণ | খতুভেদ না হইলে 

সারের কি দর্গতি হইত তাহা বিবেচনা কর। কাঁলি- 
দাসাদি মহা কবিবৃন্দ মধুমানের যে প্রকার উৎকর্ষ বিস্তার 
ককন এরৎ নিত/ বসন্তের যে ভাবক বর্ণন কন কিন্ত 
বস্ততঃ নিত/ বসন্ত সম্ভব হইলে বিজীতীয় ুর্গতি হইত ! 
প্রভীকরের পক্ষে কেবল দীর্ঘিকাস্থ কমলোম্সেষ যোগ/ 

£৫্ বিস্তার এবং পবনের পক্ষে কেবল তাঁলবস্ত বজনো- 
পযোগি বায, বন এবং শীতোষ্চের অত/দ্থাভাব এই সকল 
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কাঁব/ রসের উক্তি যদি বাস্তবিকী সত/তা প্রাণ্ড হয় তরে 
কলে সুখানুভব দুরে থাকুক সংসারে জীবন ধারণ পর্য/্ত 
অশক/ হা পড়ে । সূর্যের উত্তাপ দারা পৃথিবীর রস 
উদ্ধে” আকর্ষিত না হইলে বর্ষার সস্ভব হয় না, বর্ষ! অসম্ভব 
হইলে শস/ সম্ভব হয় না! এবং বাযুর চিরমান্দয হইলে 
অশেষ বৈগুণ/ সস্তব হয় সুতরাং চির ব বসন্ত প্রযুক্ত কেবল 

পার প্র-স সম্ভাবনা অতএব পৃথিবীর মেক দু এ্রতা- 
দুশ প্রবণ করাতে অশেষ গুণ উপকার দর্শে কিন্ত অচেতন 
প্রকৃতি পক্ষে কি এমত সক সম্ভব হয়! 

«আচ জরায়জ অণ্ডজ উত্ভিজ্জাদি অবয়বের শঙ্খলা 
বিবেচনা করিয়া দেখ ৷ অঙ্গ প্রত্/ঙ্গ সবপ হইলেও আবার 
এমত বিচিত্র, সজাতীয় হইলেও আবা'র এমত বিজাতীয়, যে 
তৎ্প্রযুন্ত বহুবিধ সবতন্ত্রং দুৰহ বিদ্ঠার সৃষ্টি হুইয়াছে। 
শরীরের মধে মাস অস্থি নাড়ী শিরাদি এমত 
“বিচিত্র বপে সংযুক্ত হইয়াছে যে বহুকাল পর্যন্ত মনোনি- 
বেশ না করিলে তাহা হৃদয়ক্ষম করা যায় না। সমষ্টিভাবে 
বুঝা দুরে থাকুক কোন ২ অঙ্গ ব-ষ্টভাবে বুঝিতেও বহুকাল 
বিলগ্ব ₹ হয়। চর গঠন এবং সৌন্থাদৌস্থের নিদান এমত 
বু দর্শন নাধ/ যে যাহারা তাহাতেই অনন/মন! হয় কেবল 
তাহারাই চক্ষুরোগ চিকিৎসায় উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। কীট 
পতঙ্ষাদি রহস/ যাহারা বিশেষ করিয়া অভ/ঁস করিয়াছে 
কেবল তাহারাই সৌঠব প্রকারে অবগত হয়! উদ্ভিজ্জ 
বিদায় বু/ৎপন্তি উদ্দেশ/ হইলে তাহাতেই বিশেষ 
করিতে হয়! এ সকলের তাৎপয/ কি? মনুষ/ পণ্ড 


২৫২ ষড়্দর্শন নংবাদ ! 


প্ক্ষ/াদির অবয়র এবং তকলতা গুক্লাদির শাখা পল্লৰ 
সংসার রক্ষার্থ এমত কৌশলে সৃষ্ট হইয়াছে যে সাক্ষাৎ পরী- 
ক্ষার পৰে নিগুণতম শিল্লিও তাহার অণুমাত্র অনুভব করিতে 
পরিত না এবং পরীক্ষার পরেও অন্ধ প্রত্য্কের গঠন, ও 
তাৎপর্য অতীব যতৃ না করিলে বুঝিতে পারে না! দেখ 
ক্ষত্রতম কীট শরীরেও খাদ/ আহরণার্থ তু পরিপাকাথ 
জর এবং অপত/ উৎপাদনার্থ নির্দিষ্ট অবয়ব দেখা যায়? 
প্রাণি বর্গের মধে/ আবার যে আহার যাহার পোষক পথ/ 
হয় সে তাহাতেই অনুরক্ত এবং অখাদ/ ভ্রবান্তরে বিরক্ত 
হয়। এমত সুক্ষ কৌশল এবং দুর দৃষ্টি পূর্বক অবয়ব সৃষ্টি 
এবং খাদঠাখাদে/ অনুরাগ বিরাগ অপণ কি অচেতন 
প্রকতিতে সস্তবে? যাছার স্বকীয় চৈতন/ নাই নেকি এমত 
প্রতিনিয়ত গঠন করিয়া পশু পক্ষী কীট পতঙ্গকে হিতকর 
দ্রবে/ প্রবৃত্তি এবং অছিতকর দ্রবে/ নিবৃন্তি দান করিতে 
পারে? সেকি এমত শরীর যন্ত্র সৃষ্টি করিতে পারে যাহাতে, 
মৃত্তিক লোষ্টাদির রসের পরিণামে শাখা পল্পবাদি ফল পৃষ্ 
উৎপন্ন হয় এবং শাখা পল্লবাদি ফল পৃঙ্গের রসে রক্ত 
মাংস মজ্জাদি প্রভূত হয়, যতকরণক জলও বায়র পরি- 
গামে কল পুণ্প এবং ফল মূলের পরিপাকে দখসৃষ্ট হয়। 

* গন্ধ রচনায় বচাকরণ আহিত/াদি বুৎপত্তির চিনি 
থাকাতে তোমার বিবেচনায় তাহা বস্ত্র চীরের স্বাভাবিক 
পরিণামে অন্তবে না সে তো যথার্থ কথা বটে তবে জগৎ- 
+্রচ্বায় এমত সূ কৌশলের চিত্ব সত্তে অচেতন প্রকৃতিকে 
কি প্রকারে মূল কারণ কহিতে পার? জগৎ রচনা কি 


ষঠ সংবাদ ! ২৫৩ 


নাৎখ/ সুত্র হইতে ক্ুদ্রতর কৌশলাপেক্ষ? তোমারদের 
অভিপ্রার ? গ্রহণে আমাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল”! 

কাপিল ! « আমারদের এই মীত্র অভিপ্রায় 'ষে প্রকৃতি 
জ্গতের উপাদান ঘারণ? পুকষের কার্ধ; তৎপরতা সম্ভব 
হয় না, প্রকৃতির কার্ধ/ অহ্কারে ক্রিয়া-তত্পরতা সম্ভব, 
পৃৰকষে সম্ভবে না, অ্বক্কারঞ্র্তী ন পুকষঃ | উপাদান 
বযভীত কি কার্। হইতে পারে ইষ্টক না থাকিলে কি গুহ 
নির্মাণ করিতে পার?” 

সত/কাম। “আমি পারি না বটে কিন্তু সর্বশক্তি 
সম্পন্ন জগত্কর্তা পারেন, আর ত্রিগুণের সামঠাবস্থাই 
বাকি প্রকারে দ্রবেঃর উপাদান হইতে পারে? যে স্বয়ং 
দ্রেব/ নহে ষে ত্রবে/র উপাদান কি ৰপে হইবে?” 

স্থলে কপিল আচার্য/ য্কিঞ্চিৎ চকিত হওয়াতে 
আগমিক কহিলেন যে প্রকৃতি শবে স্বভাবকে বুঝায়! 
প্রকৃতির প্রথম কাঘ/ মন, দ্বিতীয় অহঙ্কার, পরে অহঙ্কার 
হইতে অবশিষ্ট তততীন্তরের সৃষ্টি! বোধ হয় মহর্ষি কপি- 
লের এই মাত্র অকিপ্রায় যে নিত)স্মা পুকষ প্রকৃতি বশতঃ 
অর্থাৎ স্বভাবতঃ চিন্ত এবং অহঙ্কার সম্পন্ন হ্‌ইয়া জগৎ 
সৃষ্টি করিলেন । 

সত/কাম । «এ অভিপ্রায় সস্তভবে বটে আর মত্র/ 
পূরাণে ভ্রিগুণের সামঠাবস্থাকে একা মৃত্তিস্বয়ো দেবা বলিয়া 
হা বিষণ মহেম্বরের অবিশেষ করিয়াছেন যথা! 


সত্ৃংরজন্তমশ্চৈৰ গুতরয়মুদ্াহ্ৃতং | সান্ডাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতি! প্র 
কীর্তিতা |; কেচিৎগ্রাধাননিহ্যাছরত্য গমপরে দঃ এতর্দেক প্রজন্ি 


২৫৪ ষড় দর্শন সংবাদ! 


বিখঠাত। বসবোহপিচ 1] গুণেভ/ ক্ষোভ/মাণেভ)স্ত্রয়োদেবা! বিজভ্জিরে 1 একা 
যুর্তি্নয়োদেৰ ব্রক্মবিষ্ঞমহেস্বরাও | সবিকার€ প্রধানাত্ মহত্ত্ব প্রজায়তে | 
মহানিতি ততঃ খ/াতিলোকান1ং জায়তে সদা] অহংকারশ্চ মহতো জায়তে 
মানবদ্ধনঃ | “হীন্দ্রিয়াণি ততঃ পঞ্চ বক্ষে বুদ্ধিবশানি তু || প্রাকুভবস্তি 
চাহখানি তথা কর্মবশানি তু 1? মন একাদশং তেষাং ফাম বুদ্ধিগুণান্থিতম্‌ 1) 


/% কিন্তু আমার বিস্ময়ের দ বিশেষ কারণ এই যে মহ্র্ষি 
কপিল অচেতন প্রকৃতিকে জগৎ সুষ্টী বলিয়া! ঘে।ষণানন্তর 
বৎস পোষণার্থগাতীর দুগ্ধ নিঃনরণের দৃষ্টান্ত রণ করিয়া- 
ছেন। এদৃষ্টান্ত দাতা তাহার স্বীয় মত খণ্ডনই সম্ভব হয়! 
তাহার মতে প্রকৃণ্তি পুকষের অধিঠান বিনা পুকযার্থ নষ্ট 
করিয়া থাকে, যেমন বসের উপকারার্থ গাভীর দগ্ধ স্বতঃ 
প্রকটিত হয় কিন্তু সে প্রকটনার্থ গাঁভী শরীরে কেমন বিচত্র 
উপকরণ আছে তাহা বিবেচনা করা উচিত। তৃণ পল্লবাঁদি 
আদে চর্থণ পূরঃসর জ্রস্থ হইয়া পরিপাকানন্থর রস বিশে- 
ষাকারে শোণিতাশয় গত হইয়া শোণিতন্ত প্রাণ্ড হয়। যে 
উপকরণ যন্ত্র দ্বারা তৃণ পল্লবাদি এই ৰূপ শোণিতত্‌ প্রাপ্ত 
হয় তাহার অনির্ঘচনীর সৃক্ষমাতা। শোণিতের মধে/ কিঞ্চিৎ 
কর্কর থাকিলে যদি তদভিঘাতে শোৰিতাশয়ের পীড়া জন্মে 
তমিমিন্ত জঠর যন্ত্র গুণে পরিপাকের বিচিত্র নির্মলতা হয়৷ 
ইহার অল্প ব/ত/য় হইলেও প্রাণির অসুস্থতা প্রকটিত হয় 

“ অপর তৃণ পল্লবাদি খাদে/র পরিণামে কধির সঞ্চয় 
হুইলে সেই কধির হইতে আবার নিত/ নৈমিস্তিক বিবিধ 
রস্‌ নিঃসরণ হইয়া থাকে । যে২ রস নিঃসরণ জীবন 
দি্গ।র নিমিত্ত নিতান্ত আবশ/ক তাক্কা নিত/ই ভইয়া থাকে 


যঠ সংবাদ! ২৫৫ 


এবং যাহার অবস্থা বিশেষে প্রয়োজন হয় তাহা নৈমিত্তিক 
স্্ীজাতি অন্তঃসত্ত হইলে এ কধির হইতে অপত/ পোষ- 
ণার্হ এক নৃতন রদ নিঃসৃত হয় তীহাকেই আমরা দ্ধ 
কহিয়া থাকি। এ অপত্য পৌষক নৈগিত্তিক রস ধাঁর- 
গার্থ পয়োধর প্রয়োজিত থাকে এবৎ পয়োথর পর্যস্ত তৎ, 
সঞ্চালনার্থ বিশেষ প্রণালিকা দৃ্ট হয় তবে দেখ দেখি 
বৎস/ পোষণার্থ দুগ্ধ নিঃসরণের কেমন বিচিত্র কৌশল 
সূচক ৃষ্ষ উপকরণ আছে এমত কৌশল এবং প্রতি- 
নিয়ত অঙ্গ প্রত/ক্গ কি অচেতন পদার্থ হইতে আকম্সিক 
উৎপন্ন হইতে পারে ?৮ 
কাঁপিলাচার্ঘ/ এই উক্তি শ্রবণীনন্তর কিয়ৎক্ষণ মৌনা- 

বলম্বন করিয়া পরে কহিলেন, “ সত/কাম তুমি স্বীকার 
করিয়াছ যে আমারদের চির বৈরি শঙ্করাচার্ের তর্কে 
অনেক আযুক্তি আছে এ বিষয়ে তৌমা'র পক্ষপাঁতিতৃ বিরহ 
“দেখিয়া আমার মনে আশ্বাস হইল যে আমারদের মত 
বিশেষ করিয়া প্রতিপন্ন করিলে তুমি তাহার উৎকর্ষ 
স্বীকার করিবা! অবোধ লোকে আম'রদের যৎ্পরো নবাস্তি 
নিন্দা করিয়। থাকে, মনে করে আমারদিগকে নিরীশ্বর 
বলিয়৷ মাৎসর্ প্রকাশ করিলেই ভাহারদের পাণ্ডিত/ 
প্রকাশ হইবে ফলে আমারদের কেমন সুক্ষ মীমাংসা এ 
বকত্রতী পঞ্ডিতন্মন/ মহা! পুকষের! তাহার বিন্দু বিসর্গও 
বঝেন না তথাচ বিজ্ঞতর কোবিদৃন্দ স্বীকার করিয়াছেন য়ে 
আমারদের দর্শনেই বিশিষ্ট জ্ঞান প্রতিপন্ন হুইয়াছে-. 
গ্ররাম ভক্ত তুলমীদাস কবির উক্তি 


২৫৬ ষড়্দর্শন সং বাদ। 


কারি ইল পল কীল বক্যান্না। অহ ঘঅহ্ত্ত অস্থি জদিভ্ 
জানা | ন্বান্ম যাহ জিল দলা নব্বালা। লক্ষন নিল্বাহ লিঘুছা 
মবানালা ॥ 


£ এ কথা যথার্থ বটে আমারদের দর্শন তত্র বিচার 
প্রধান! আমারদিগকে নিরীশ্বর অধান্মক নাস্তিক বলিয়! 
নিন্দা করা কেবল বাহস মাত্র! বিচারাক্ষম লোকেরা 
অবশেষে এই পে ঈশ্বরের নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া 
থাকে! কিন্তু আপনারা বিচারে বিলক্ষণ নিপুণ, আমারদের 
তকের মর্ম বিবেচনা ককন । শ্করাচার্য/ শয়নাসন 
বিহার ভুমি সম্পন্ন প্রাসাদাঁপদর প্রসঙ্গ করিয়াছেন এবং 
আপ নও গাভীর অবরব বর্ণনা করিয়াছেন । ঢু । 
ইহাতে অপুর্থ কৌশল আছে তাহা আমরা অস্বীকার করি 
নাই কিন্ত জগণ্ড রচনায় যে কৌশল দেদীপ/মান আছে 
অউ্রালিকা নির্মাণে তদপেক্ষ। অধিক হইতে পারে না, 
জগৎ রচনায় যে কৌশল দেদীপ)মান তাহা আমারদের 
গ্রতিপক্ষ অপেক্ষা বর আমরা আরে। অধিক সমাদর ' 
করিয়া থাকি! তবে এ সকল কথা পুনঃ ২ আমারদের 
সম্মুখে আবত্তি করিবার প্রয়োঙ্গন কি? আমারদের যথার্থ 
তক কি তাহা বিবেচনা কর! মানব জাতীয় সহজ জ্ঞানের 
কথা মধে ২ আমারদের কর্ণ গত হইয়া থাকে আমরা 
তাহার প্রতিপক্ষতা করি না তবে আমরা এই মাত্র বলিয়া 
থাকি যে জগৎ রচনায় প্রকৃতি ব/তীত কারণাস্তর গবেষণের 
প্রয়োজন নাই প্রকৃতি এবং তৎ্কৃত তন্তু সমূহের নৈসর্গিক 
টি এব নিয়ম বশতঃ বন্ধাণ্ডের [উৎপত্তি বিলক্ষণ অস্তভবে! 
এ সকল নিয়ম প্রযুক্ত ভ্রিভবনের তাবৎ বস্তুর স্থিতি এবং 
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বসার রক্ষা স্বভাবতঃ হইয়া থাকে ! ভূগোল খগোল উভয় 
স্থলের সকল ব/াপারেই প্রকৃতি মূল কারণ। প্রকৃতির 
কার্য/ দ্বার দিবাঁকরের স্থিতি এবং চন্দ ও গৃহগণের নিয়মিত 
গতি তথা ভূতলস্ পদার্থসণুহবের প্রকটন! ভূতলস্থ 
পছাথসমূহ দ্বভাবতঃ ক্রমশঃ বিলম্বে ২ প্রকটিত হইয়াছে, 
দ্ধ যেমন স্বভাবতঃ দথিত্ব প্রাণ্ড হয়! মহর্ষি কপিলের 
এরই অনুভব এক্ষণে স্রেচ্ছ পঞ্ডিতেরাও অগত/ স্বীকার 
করেন এবং পরথিবীর মধে/ যত নুতন ২. দ্রব/ প্রকাশিত 
হইয়াছে ততই এ অনভব সপষ্টতর উপপন্ন হইয়াছে । 
কলিকাতা মহানগরীতে আযুর্বেদ প্রতিপাদনার্থ ষে শ্রেচ্ছ 
বিদ/ মন্দির আছে তথায় আমার জনৈক কটন্ব অধ/য়ন 
করিয়া থাকেন তিনি কতবিদ/ হইয়া প্রশৎসাপত্র পাইয়া- 
ছেন তাহার মুখে আনি শুনিয়াছি যে ম্রচ্ছ পণ্ডিতের! 
তুঁতলস্থ পদার্থ: প্রকটন বিষয়ে মহর্ষি কপিলের মতান্যায্রি 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সকল বস্তুই দধির নায় স্বাভাবিক 
পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে! উহ্বীরা নিশ্চয় করিয়াছেন 
যে বসুন্ধরাতলে আদৌ কেবল জড় পদার্থ ছিল পরে স্বাভা- 
বিক পরিণামে তাহা হইতে উত্ভিজ্জাদি অবয়ব অল্পন্ দ্রুব/ 
উৎপন্ন হয়! জড়পদাথ হইতে উদ্ভিজ্জঃ উদ্ডিজ্জ হইতে 
স্বেদজ অগুজ এবং জরাযুজ! যথা কস)চিহ শ্রেচ্ছ পঞ্ডি- 

তের উক্তি “বৃক্ষ গুল্মাদদি অবয়বি পদার্থের প্রকটনে উৎ- 
কর্ষই প্রতিপন্ন হয় ! আদৌ ক্ষুদ্র পরে ক্রমশঃ বহৎ 
অবয়ব ৃষ্ট হয়, উত্ভিজ্জ পদার্থ সম্বন্ধে প্রথমতঃ দিদ্ 
পরে স্থলজাত গুল প্রকাশ হয়”। প্রাণি সমূহের মথে)ও 


ষ্ঠ 
২৫৮ ষড়্দশন সংবাদ । 
আদৌ ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ সৃষ্ট হয়, পরে ক্রনিক পরিণামে 
অন/ান/ বিবিধ প্রাণি, অবশেষে জরায়ুজ 

« দেখ এতকালের পর ম্রচ্ছদিগের পিদ্বান্তেও মহধি 
কপিলের মত জাজ্বল/মান হইল! পব্রন্মাণ্ডের মধে/ 
ক্রমশঃ উত্কর্ষ ভাব প্রাপ্তি দর্শনে তিনি নির্ণয় করিয়াছিলেন 
যে মূল প্রকতি সকলের আদি কারণ। বেদান্থিরা আত্মাকে 
যাবদীয় পদার্থের উপাদান করিয়া সৃষ্টিতে অপকর্ষ ভাব 
প্রপ্তি স্থির করিয়াছিলেন ব্রহ্মবিৎ শিরোমণিরা যাহা কুন 
কিন্ত শুদ্ধ বুদ্ধ মাস্মার পরিণামে জড়বস্তর উৎপত্তি কখন 
অভ্ভবে না। অস্মদীয় মহর্ষি তথ্নিমিন্ত উপদেশ করিলেন, 
যে অচেতন প্রকৃতি সকল পদার্থের মূল কারণ এব২ সৃষ্ট 
দারা অপকর্ষের উত্কর্ষ লাভ হয়, আত্ম। তো জন; পদার্থ 
নহেন তদ্/তাঁত সমৃদয় বন্গা্ প্রকৃতির কার্ধণাধীন অধম 
অবস্থা হইতে উন্ত নম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বভাবত প্রকটিত 
হয়! এমত জ্ঞানের কথা অল্প বুদ্ধি লোকে সহজে বুঝিতে , 
পারে না সৃতরাং তাহাকে নিরাশ্বর বলিয়া আপনারদের 
স্থল বুদ্ধি গোপন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কাপিল দর্শন 
এক্ষণে জগৎ পূজ/ হইয়াছে! শ্রেচ্ছেরদেরও তাদৃশই 
মীমাংসা” ! 

সত/কাম। * ইউরোপীয় কতিপয় পঞ্ডিতদিগের নাম 
লইয়া তুমি সাখ/ শাঙ্তের যে প্রকার গরিমা করিল তাদশ 
আমি অন/ভ্ কোথায়ও দেখি নাই কিন্তু আর্য/ মুচ্ছ সংযোগে 
এষ দর্শন বস্তৃতঃ বল প্রাপ্ত হইল না। যে ইউরোপীয় 
শ্রে্ছ পণ্ডিতের তুমি নাম স্মরণ করিয়াছ তিনি কপিলের 
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ন]াঁয় ঈশ্বর অস্বীকার করেন নাই নিরীশ্বর উপদেশও 
প্রচার করেন নাই তিনি অগ্রত/ক্ষ মূল কারণ পরমাত্মাকে 
উপেক্ষা না করিয়া কেবল অব/বহিত প্রত্যক্ষ কারণ প্রাতি- 
গন করিয়াছেন! ' আর এক প্রকার দ্রব/ হইতে ভ্রব্যান্ত- 
রের প্রীকটন বিষয়েও সমূহ ইউরোপীয় পণ্চিত বন্দের 
তাঁদশ মত নহে মহা 'মহোপাধঠায় পর্তিতগণের মতে এ 
প্রকার বিজাতীয় দ্রেব/ প্রকটন সম্ভব হয় না, কিন্ত সে 
বিষয়ের প্রসঙ্গ এ স্থলে নিষ্পুয়োজন। এক্ষণে এই মাত্র 
বন্তব/ তুমি স্বমত পোষকতার নিমিত্ত যে পঞ্ডিতের বচন 
উদ্ধৃত করিয়া তিনি নৈসর্গিক নিয়মের অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান 
সম্পন্ন ত্রষ্টা ও নিয়ন্তাঁকে অস্বীকার করেন নাই ! তীহার 
অপর উক্তি শ্রবণ কর, « এই সকল বিবেচনায় চিত্ত স্থৈর্ঘঃ 
হইলে নৈসর্গিক নিয়মের মাহাত্ম/ হৃদয়ঙ্গম প্রযুক্ত যদিও এ 
স্থলে আমারদের পরীক্ষাবসান হয় কিন্ত বুদ্ধিজীবি মানব এমত 
“স্থলে পরীক্ষাবসাঁন করিতে পারেন না। নিয়মের পর 
নিয়মের কারণ কি তাহা প্র্টব/1 এই সকল সুচাক নিয়ম 
কোথা হইতে হইল? মতপ্রশ্ে দর্শন শাস্ত্র অবনমিত হয়েন 
কিন্তু অব/বহিত পরেই প্রমাণান্তর হইতে মীনাৎ পা করেন 
যে এক সর্বশক্তি বম্পন্ন মূল কারণ আছেন অন/ান/ কারণ 
তাহার উপকরণ মাত্র! নৈসর্গিক নিয়ম তাহার আদেশ! 
সে পরমাত্মার ধাম এবং তন্তু কে বর্ণন করিতে পারে? 
মানব জাতি এমত প্রগাঢ বিষয়ে নিস্তব্ধ হইয়া কেবল স্তর 
এবং আরাথন] মাত্র করিবার অধিকারী! সকলি নিম” 

কার্য/ দৃষ্ট হওয়াতে এক সর্বশক্তি সম্পন্ন নিয়স্থার সভার 
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অবশ/ভ্তু হয় কেননা অন/ কোন কারণ হইতে এমত নির- 
বশেষ কার্থ/ নিয়মের সৃষ্টি নস্তবে না যেহেতুক সে সৃষ্টিতে 
অচিন্ত; কৌশলের অপেক্ষা থাকে সুতরা এই সকল দর্শনে 
সষ্টা এবং ধাতা উভয়ই প্রতিপন্ন হয়, ] 

* অতএব দেখ যে বিচক্ষণ পণ্তিতকে তুমি আপনি 
নাক্ষী করিয়াছ তাঁহারই কথা পমাঁণ তোমারদের মীমাৎনা 
খণ্ডন হইল প্রকৃতিপর এক অর্থ ত্রষ্টা সর্থ বিধাতা পৃকষ 
আছেন ইহা তিনি মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন! ফলে 
নিয়ন্তা ব/তিরেকে নিয়ম কি প্রকারে সম্ভবে? তোমারদের 
পরিকর্পিত অচেতন প্রকৃতি কখন মূল কারণ হইতে পারে না”! 

কাপিল। “ঈশ্বরের তন আমরা কিছুই জানি না 
নৈসর্গিক নিয়ম আমর! প্রত/ক্ষ দেখিতেছি ! আমারদের 
শাস্ত্র দর্শন শান্ব, যাহা দ্রষ্টর/ তাঁহারই মীমাৎসা আছে 
যাহা অদৃশ/ তাহার মীমা২আা নাই । কপিলের এই মাত্র 
উপদেশ যে জগতী্থ দ্রব/ প্রকটন নৈসর্গিক নিয়মেই প্রতি- 
পন্ন হয়! আমি যে মেচ্ছ পণ্ডিতের নাম স্মরণ করিয়াছি 
এবং যীহার গন্থ হইতে তৃমি বচন উদ্ধৃত করিলা তিনিই 
তে! কহিয়াছেন যে ঈশ্বর-তন্ দর্শন শান্সে পাওয়া! যায় না, 
তাহা দশনাতীত ! কপিল দর্শন শাস্ত্রের সীমা উল্লষ্রন 
করেন নাই” 

সত/কান। ““কিস্ত নৈসর্গিক নিয়মে পরীক্ষাবসান 
করা বদ্ধি জীবি পুকষের অস্বাধ/1! তাহা করিলে বামান/ 

, বিদ)ার উপর যে আর এক মহত্তর বিদ আছে 
তাহার প্রতিপক্ষত। করা হয়” । 
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কাপিল! “এ কথার আবার ভাব কি?” , 

সত/কাম ! *আবধীয়তা* 1 দ্রষ্টব/ বিষয় জ্ঞান কি 
বূপে পাওয়া যাত্বঃ প্রত/ক্ষ পদার্থের উপলব্ধি কি প্রকারে 
হয়? চক্ষু উন্মীলিত করিলে কিম্বা ঘোর অন্ধকার হুইলে 
কিছুই দৃষ্ট হয় না কিন্তু আলোক তরঙ্গমালা নেত্রের উপর 
গড়িলে ম্নিহিত আকার হ্ৃদয়ঙ্গম হয়! অভিহত আকাশ 
অথবা বাস কর্ণ কুহুর গত হইলে শব্দের অনুভব হয় 
সমিকৃষ্ দ্রব্য ত্বক সংযোগ হইলে ্পর্শানৃভব হয়। 
জ্ঞানকে শক্তি কহা যায় কিন্তু তদু্পত্তিও শান্তি জন/, অর্থাৎ 
ইন্দিয় সন্নিকর্ষ শক্তি বশতঃ হয়, বাহ্‌ পদার্থের সন্িকর্ষ 
ৰূপ অভিঘাত ইন্দিয় গত হইলে জ্ঞানোৎপন্তি হয়, ইন্দিয়ে 
কোন দোষ কিন্বা ব)াখি না থাকিলে সে জ্ঞান অসংশয় 
হয় কিন্ত চক্ষু কর্মাদি যেমন পঞ্চ বাস্য জ্ঞানেন্দিয় আছে 
তঙ্জপ অন্তরীণ জ্ঞানেন্দির মনও আছে সেই মনকে তোমরা 
মহত্তত কহিয়া থাক! চক্ষু কর্ণাদি জনিত জ্ঞানকে যদি 
অসংশর কহা যায় এ মহত জনিত জ্ঞানও তাদৃশ অসং- 
শয়। চক্ষ কর্ণাদির সন্নিকর্ষ বশতঃ যদি জগতের-আকার 

৩ 

প্রকার ও তুরি২ পদার্থের বিচিত্র নিয়ম উপলব্ধ হয় এবং 
তোমারদের নিশ্চয় মিদ্ধান্ত হয় যে পুকষের হিতার্থ 
প্রকৃতির কীর্য/, তবে অন্তরীণ এঁ মহত্ততু বল দ্বারা তোমার- 
দিগকে আর এক পরম মূল কারণের উদ্দেশ করায়। এ 
মহত্ত্ব বারা এই অপর জ্ঞান জন্মে যে অভিপ্রেত এবং 
নিয়মিত কার্ঘ/ বুদ্ধি কৌশল সল্পন্ন কারণ ব/তীত.. 
সম্ভবে না। এ মহত্ততু দ্বারা আরো এক অব/াহত উপ- 


২৬২ ষড়দর্শন নংবাদ । 


লন্ধি হয় যে অচেতন জড়পদার্থ কখন চৈতন/ ও বুদ্ধির 
কারণ হইতে পারে না। চেতন কখন অচেতনকে আপ- 
নার জনক বলিয়া স্বীকার করিবে না! অতএব দর্শন 
শাস্ত্বকেই প্রতিপন্ন করিতে হয় যে যেমন জগতের সস্ভাৰ 
আছে তদ্রধপ জগৎ্সষ্টা চেতন নও সস্ডাব অপ্রতি/- 
খে/য়। 

«৫ চেতনাচেতন পদার্থের মৃখ্'/ প্রভেদ কি বিবেচনা কর ? 
চেতন পদার্থের প্রবৃত্তি এবং গতি আছে অচেতন পদার্থের 
প্রবৃন্তি গত/াঁদি কিছুই নাই! অচেতন পদার্থের নিবৃত্তি 
কোন বাস্থ অভিযাত বশতঃ নিরাকৃত না হইলে ততপদা- 
থের গতি কিম্বা অন/ ক্রিয়া অম্তভবে না এব অভিপ্রেত 
সল্প বিশিষ্ট অভিঘাত বৃদ্ধি চৈতন/ ব/তীত হইতে পারে 
না! জড়পদার্থের স্বতন্ত্র গমন কিন্বা কার্য শক্তি 
কহাীতেই অযৃক্তি এবং বিরোধ আছে। অভিপ্রায় সকল 
তাৎ্পফে/ এ সকলি মানসিক বঠাপার। জড়পদার্থে তাহা 
আরোপ করিলে বালক এবং উন্মত্ত তুল/ প্রলাপ করা৷ হয়”! 

আগনিক ! ** মহর্ষি কপিল নর্ভ্ঞ সর্বকত্তা এক পৃকষ 
স্বীকার করিয়াছেন সহি সর্থবিৎ সর্থকর্তা ৷ তাহাতেই 
কি সুতরাং স্বীকার করা হইল না যে পরমাত্মাই ব্রহ্ষাণ্ডের 
ত্র্টী 2” 

সত/কাম। “বিজ্ঞান ভিক্ষু এ সর্থকর্তাকে আদিপুকষ 
কহিয়াছেন অর্থবিৎ সর্বকর্তেশ্বর আদিপুকযোভবতি 1 
হি এ বচনকে মেশ্বরতার লক্ষণ বলিয়া আনন্দ করা 
যাইতে পারিত কিন্তু সূত্রকার আপনি আমারদিগকে সে 


য সংবাদ । ২৬৩ 


-আনন্দে বঞ্চিত করিয়াছেন! তিনি মূহুর্মহু এই শিক্ষা 
দিয়াছেন যে জগতস্ষ্টা সর্থকর্তা ঈশ্বর নাই এবং হইতেও 
পারে না। তিনি ঈশ্বরের অত)স্তাভাৰ উপদিষ্ট করিয়া- 
ছেন! আপনি ষে সন্বকর্তার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন তদ্দিষয়ে 
আবার আপনি লিখিয়াছেন ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ বিদ্ধা এমত 
ঈশ্বর আছেন বটে, ভাষ/কার কহেন ইহার অর্থ জন/ ঈশ্বর, 
জনে/শ্বরস/ শ্লিদ্ধিঃ ! প্রথম অধণায়ে সুত্রকার উপদেশ 
করিয়াছেন যে ঈশ্বর অসিদ্ধ, যদি ঈশ্বর থাকেন তবে বদ্ধ 
মুক্তের অন/তর হইবেন! যদি মুক্ত হয়েন তবে রাগাঁদি 
প্রবৃত্তি রহিত সৃতরাং কার্যযাক্ষম, যদি তীহাতে রাগাদি 
প্রবন্তি থাকে তবে তিনি মুক্তাত্মা নহেন, বদ্ধাত্মা। সুতরাং 
অপরিচ্ছিন্ন শক্তি হইতে পাঁরেন না। তবে শাস্ত্র মথে/ 
যে ঈশ্বর বাচক শব আছে তাহা কেবল চাটুক্তি মাত্র 
অর্থাৎ মুক্তাত্মার প্রশংসা অথবা ব্রহ্মাবিষ্ঠাদি জন/ দেবতার 

.উপাসন। মাত্র! 

- মুক্তাঅনঃ গ্রশংস। উপাসা সিদ্ধন্ত বা! 


সিদ্বহ্য ব্রচ্মবিষ্চহরাদেরেবানিন্েশ্ব রস্থাভিমানাদিমতোপি গৌণনিন্ত্বাদি- 
মস্বান্নিত্যত্বাগ্ঘপাসাপরা ঢ 


*“ ঈশ্বরের অভাবে বেদ কি কপে প্রমাণ হইতে পারে 
ইহার মীমাৎসার্থ লিখিয়াছেন যে বেদ বাক/প্রত/ক্ষ মিদ্ধ 
হওয়াতে আতূর্বেদের নঠায় তথ্প্রমাণ। পঞ্চমাধ]ায়ে এ 
নিরীশ্বর তর্ক প্রসঙ্গে পুনশ্চ লিখিয়াছেন যে ফল নিষ্পত্তি 
ঈশ্বরের অধিঠান ছারা হয় না, তাহা কর্ম ছার! 
আবশ/ক কর্ম ঘারা। ঈশ্বরের যদি কার্য/ শক্তি থাকৈ 
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তবে অভিপ্রায়ও থাকিবে কিন্তু অভিপ্রায় তাৎ্পয, 
থাকিলে তিনি সাংসারিক ঈশ্বর হইবেন, সাংসারিক 
ঈশ্বর অজ্ঞানের বিভ্ভম্বনার্থ কেবল পরিভাষা মাত্র! রাগ 
বিরহে সৃষ্ট সম্তবে না কিন্তু রাগ থাকিলে নিত/ মুক্তত্বের 
হানি হয়! রাগের অর্থ উত্কটেচ্ছা, ঈশ্বরে যদি উৎ- 
কটেচ্ছা সম্তবে তবে তিনি আমারদের ন/ায় বিষয়াসক্ত 
হইলেন তাহার ত্তা আছে বলিয়। যদি ঈশ্বর কহ তবে নকল 
পদার্থকেই ঈশ্বর কহিতে হইল অতএব প্রমাণাভাবে ঈশ্বর 
সিদ্ধি হইল না! ঈশ্বর বিষয়ে প্রত/ক্ষ প্রমাণ তো নাই! 
অনুমান প্রমাণও অন্তবে না কেননা সম্বন্ধীভাব । এবং 
শাস্ত্রীয় প্রমাণে প্রকৃতিই সিদ্ধ হুয় 


নেশ্বরাধি িতে ফলনিম্পন্ছিঃ কম্থাণা তৎসিদ্ধেও ৷ 

আবহ/কেন কর্থনৈব ফলনিম্পার্তিসম্তবাৎ | 

স্বোপকারাদধিক্টানং লোৌকৰৎ1 লৌকিকেশ্বরবদিতরথা! পারিভাষিকো! বা! 

সংসারসন্তেপি চেদীশ্বরস্তহিসর্গান্ধ পন্নপুরুষে পরিভাষামাত্রমস্মীকমিৰ 
ভবতামপি স1াৎ । 

ন রাগাদূতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ | 

তগ্তোগেপি ন নিনমুক্তঃ 1 রাগস্তৃৎকটেচ্ছা |  প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ 
সঙ্গাপত্তিঃ। সত্তামাত্রাচ্চে সবৈশ্বস্তৎ 

প্রমাণাভাবান্ব তসিদ্ধিও ! 

ঈশ্বরে তাবৎ প্র্রক্ষং নাস্তি | 

সন্বজ্জাভাবান্নানুমান€ | 

অআতিরপি এধানকাস্থভ্বস/ ! 


* এমত স্পষ্ট উক্তির পর আর কি বল! যাইতে পারে 
য়ে কপিলের উপদেশ নিরীশ্বর নহে ?” 

“পিল! « আপনারা মহর্ষি কর্পলের অভিপ্রায় 

বিবেচন! করিয়া যাহা বলিতে হয় বলুন। কপিলের দোষ 
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এই মাত্র যে তাহার বচনে প্রতারণাভাব তিনি যথার্থ সত/- 
বাদী এবং এমত গুকতর বিষয়ে ছলাত্মক দ/র৫থ শব প্রয়ো- 
গাদি না করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় স্পষ্টই ব/ক্ত করিয়াছেন । 
পরমেশ্বর শব্দে নিত; মুক্তাত্মা বুঝায়, যিনি কাহারও অধীন 
নহ্ছেন, প্রবৃত্তি রাগাদি-পরতন্ত্র সত্তা বুঝায় না? তবে 
পরমেশ্বরকে সর্ব কর্তা বলিয়া প্রবৃত্তি পরবশ কেমন করিয়া 
করা যাইতে. পারে । যাবতীয় দর্শন শান্কে ইহারই 
মীমাৎসা সর্থকঠিন। চেতনাত্মা অভিপ্রায় বিরহে কোন 
কারে প্রবন্ত হয়েন না, আবার অভিপ্রায় পরবশ হইলে 
বন্ধনের লক্ষণ প্রকাশ হয়! নায় বেদান্ত বেত্তারা সেশ্বর- 
বাদের এই বাধা বিলক্ষণ জানেন কিন্তু মানমিক কৌটিল/ 
প্রযুক্ত স্বীকার করেন না। অপর বেদান্তিরা মীমাংসিতব/ 
বিষয় ত/াগ করিয়া কেবল কএকটা অসখলপ্প উক্তি করিয়া- 
ছেন কিন্ত্ব তাহারা কিৰপে ষেশ্বর বাদী হইলেন তাহ! 
বিবেচনা ককন ! তীহারদের মতে ঈশ্বর অবিদ) যোগে 
জগৎ সৃষ্থি করেন। বিশ্বনিয়ন্তাতে অবিদ/ আরোপ 
করিয়া উশ্বরবাদী হইলেন, জগৎ ভ্রষ্টার অপরিচ্ছিম জ্ঞান 
এবং কৌশল অস্বীকার করিয়। সেশ্বরবাদ উপদেশ করেন! 
এ মাৎ্সর্য/-সাগর মহ্বাপৃকষেরা আবার কপিলকে নিরীশ্বর 
বাঁদী কহেন! অবিদ/ কি তবে প্রকৃতি অপেক্ষা অধিক 
বিদ/াবতী এবং চৈতন/ সম্পন্না হইলেন? শঙ্করাচার্য/ 
আমারদের হিৎসাকালে মাথায় হাত দিয়া ভাবেন এই 
বিচিত্র জগৎ কি প্রকারে অচেতন প্রকৃতি করণক সঙ 


কিন্ত আপনি আবার মক্ত কণ্ছে উপদেশ করেন যে জগহ্‌ 
১1. 


২৬৩ ষড়দর্শন সৎবাদ ! 


অবিদচা কৃত ! জগৎ সৃষ্টি যদি জ্ঞানের প্রতিযোগিনা 
অবিদ/াঁর সাথ/ হইল তবে অচেতন প্রকৃতির অসাঁধ/ কেন 
হইবে? : 

« শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্ণ» কপিলের মতে পুকষ নিঃসঙ্গ! 
কপিল অযুক্ত উপদেশনে কাতর হুইয়া স্পষ্ট লাখিয়াছেন যে 
নিঃসঙ্গ পুকব জগ ভ্র্টা হইতে পারেন না! শঙ্কর নি- 
বোথ লোকের ভয়ে কাতর হইয়া নিতান্ত বিকদ্ধ ভাবের 
সমনূয় করত উপদেশ করিয়াছেন যে পরনাস্মা নির্ণ, 
প্রবৃত্তি পরবশ নহেন, কিন্তু অবিদ/ যোগে জগৎ সৃষ্টি 
করিয়া থাকেন! বেদীন্তিদের অভিপ্রায় বুঝা! সহজ নহে! 
পরমাত্মীতে অবিদ/ারোপকে আবার অবিদ) কত কছেন। 
অবিদ প্রযুক্ত পরমাত্মাতে অবিদ)ারোপ হয় । কপিল 
এমত অবিদ/ার সহিত সংশ্রব না রাখিয়া একেবারে স্পষ্ট 
উপদেশ করিয়াছেন যে জগণৎ্ড অচেতন প্রকৃতির সৃষ্টি ] 

নাবি্ছ্যাযোগোনিঃসঙ্গস)1 তঙ্যোগে তৎসিদ্ধাবন্ছোন্থাঅয়ত্বং 1) 

* শঙ্করের মতে আত্মাতে অবিদ/ারোপ করা অবিদ/ার 
কার্য/ সূতরাং বস্তুতঃ আত্মা অবিদ/ সযুক্ত নহেনঃ তিনি 
যদি অবিদ যোগ ব/তীত সৃষ্ট করিতে না পারেন তবে 
তো তীহাকে সৃষ্টিকর্তা বলাও অবিদ/ার কার্য/ সতরাণ 
অবিদ/। একাকিনী জগজ্জননী হইলেন। বেদাস্তিরদের সরল 
ভাব থাকিলে স্পষ্ট পে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতেন ! 
এ সিদ্ধান্ত কাঁপিল বিদ্ধান্ত হইতে বড় পৃথক নহে, তবে 
_ মা কপিলের সিদ্ধান্তে বিকদ্ধেক্তি নাই” ! 

আগনমিক। * বন্ধো কাপিল, তুমি কি পুকষের কোন 


ষড়দশন সংবাদ । ২৬৭ 


কার্য স্বীকার কর না? পৃকষের তো অনেক কার্ধ/ প্রত/ক্ষ 
দেখা যায়, তবে সৃষ্টি অস্বীকার কর কেন?” 
কাপিল। * বস্তুতঃ আমরা পুকষের কোন কার্য/ 
স্বীকার করি না? পুৰষ নিত/মৃক্তঃ কার্য/করী প্রবৃত্তি 
পরবশ নহেন । শরীর এব মন যাহী প্রবৃত্তি স্থান তাহার 
সহিতও তাঁহার নিত/ অম্বদ্ধ নাই! শরীর এবং মনেতে যে 
পৃকষের নৈমিত্তিক সন্বন্ধ তৎ্প্রযুক্ত তিনি ক্রিয়াবান্‌ ৰপে 
প্রতীয়মান হুয়েন যেমন কুসুম সহযোগে, নির্মল স্টিক 
লোহিত বর্ণ বোধ হয়? শারীরিক এবং মানসিক 
কার্ষেতে পুকষ আসক্ত কিম্বা বদ্ধ হয়েন না। ক্ষণকাল 
মাত্র মনের সন্নিহিত, সেই কারণ আসক্তি এবং বন্ধনের 
আভাস, কিন্ত প্রবৃত্ত/াদি মনের বিকার মাত্র, পৃকষের নহে। 
কম্থমবদ্চ মণিঃ] তৎসন্িধানাদপিষ্ান্ত্বং মণিবৎ। অসঙ্গোয়ং প্ুরুষঃ ইতি। 
ন কর্ঘনান্থধর্ম স্বাদতি প্রসক্তেশ্চ জবাস্ছটিকযোরির নোপরাগঃ কিম্তৃভিমানঃ | 
«আর এই নৈমিত্তিক সম্বন্ধ প্রযুক্ত যে সন্গাভাস হয় 
তাহা পদ্ম পত্র গত জল তুল/ যথার্থ অঙ্গ নহে এবং সে 
সঙ্গাভীমও নিত/ নহে! 


শ্রুতিন্মৃতি্ পছ্পত্রস্থলেনেব পছ্পত্রসচাসঙ্গভায়াঃ পুরুষাসঙ্গতায়াং 
সষ্টান্ততাশ্রবণাচ্চ। 


£অপিচ, পুকষ সাক্ষী, কেবল, মধ/স্থঃ দ্রষ্টা, এবৎ 
অকর্তী। ও৭ লমূহের কত্ৃত্ব আছে সাক্ষির প্রবৃত্তি নিবৃত্তি 
কিছুই নাই। পৃকষ উদাদীন মাত্র, গুণেরই কত ত্ব, পৃকষের 
কেবল কত্ত ত্বাভাস। গুণের কতৃত্ প্রযুক্ত পুকষের কন খা 
ভাব হয় । 
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স্মাক্চবিপঞ্টাসাৎ 'সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস/ পুরুষস/ কৈবস্তাং মাস্ট 
মকভু ভাৰম্চ |) 
গুণা এব কর্তারঃ প্রবত্তস্তে সাক্ষী ন প্রবস্ততে নাপি নিবন্তত এব ॥ 


« অতএব আমরা পুকষের কার্য/কারিতা৷ নিতান্ত অস্বী- 
কার করিয়৷ তাহাকে নিত/ মুক্ত কহিয়া থাকি! অপর 
যদিও আমরা সামান/ ব্যাপারে ' পুকষের কাধ/ কারিতা স্বা- 
কার করিতাম তথাপি সেই কারণ প্রযৃক্তই তিনি জগৎ 
রচনায় অক্ষম হুইতেন কেননা যিনি প্রবৃত্তি অভিলাধাদি 
পরবশ হইয়া সাংসারিক বিষয় মত্ত হয়েন তিনি সর্থত্রস্থ 
সর্থনিয়ন্তা কিৰপে হইতে পারেন”। 

আগমিক ! “ কাপিল, তুমি তো আপনি এক্ষণে 
কারিকা এবং গৌরপাদের ভাষ/কে প্রমাণ করিলা কিন্ত 
ঈশ্বর কৃষ্ণ এবং গৌরপাদ আপনারাই পৃকষের অিঠাতৃত্ব 
উপদেশ করিয়াছেন যথা 

সজ্ঘাতপরার্থত্বা” ত্রিগুণাদিবিপদ্ঘা়াদখিগ্ানাদ | পুরুষোস্তি ভোক্তভাবাৎ 
কৈবভ্যার্থং গুতত্েশ্চ |) র্‌ 

অধিষ্টানাগ্যথেহ লঙ্ঘনপ্রীৰনধাবন সমর্থরচষ্থযু করো রথঃ সারখিনাই ধি. 
িতঃ প্রবর্ততে তথাআহধিষ্টানান্ছরীরমিতি | তথা চোক্তং ষষ্টীতস্থে পুরুষাধি- 
তং প্রধানং প্রবর্ততে 1 

«কারিকার মতে অধিঠানের প্রয়োজন, গৌরপাদ 
কহেন রথেতে যে ঘোটক যৃক্ত থাকে তাহারা লবন প্লবন 
থাবন পর, কিন্তু সারথির অধিষ্টানে রথের গমন হয় । 
তথাচ যণ্ভী তন্ত্রের উক্তি পুঁকষের অধিঠান প্রযক্তা 
রতি কতুত্ব। 


“অতএব দেখ তোমারদের আচার্যেরাই জগৎ ত্্রপ্টা 
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এবং জগৎ নিয়ন্থ। পরমাত্মাকে প্রকারাস্রে স্বীকার করি- 
য়াছেন”। 

কাপিল। * এ কেবল শুদ্ষ তর্ক নান্র! বাং খ/ দর্শন 
বিজ্ঞান প্রধান! "আমর! বিজ্ঞান এবং সতে/র অধিকারী । 
সৃষ্টি প্রকরণ পরম শ্রদ্ধাস্পদ তদ্দিষয়ে যথার্থ বিচার না ক- 
রিয়া গভ্ডালিকার ন/ঁয় লোক প্রবাদপর হইলে বিজ্ঞান 
প্রবং সতে/তে জলাঞ্জলি দেওয়া হয় । আমিতো আপনি 
স্বীকার করিয়াছি যে জগৎ রচনায় বিচিত্র কৌশলের লক্ষণ 
আছে কিন্ত প্রবন্তি ও রাগপরবশ ত্রষ্টাতে এরতাদুশ কৌ- 
শল সম্তবে না। সর্বোৎকৃষ্ট পরমাত্মাতে প্রবৃত্তি ও রাগের 
আরোপ করিলে আমারদের সাংখ/ উপাধি ত/াগ করাই 
শ্রেয়ঃ”! 

সত/কাম। “* কি বলিব কাপিল আমার চমণ্কারের 
অতীব বৃদ্ধি হইল। তৃণ্মি সৃষ্ট প্রকরণকে পরম শরদ্ধাম্পদ 
কহিয়া এবং পরমাস্মার সর্বোৎকর্ষের উল্লেখ করিয়া আমার- 
দৈর মনের ভাবকে উদ্ে উঠাইলা কিন্তু অবলম্বনাভাবে সেই 
ভাবকে আবার সদেঠ অধগত করিল! ! পরমাত্মার সর্থোৎ- 
কষের প্রসঙ্গ করিলা কিন্তু কলে উপদেশ করিতেছ যে জগ 
নিয়ন্তা পরমাত্মার সত্তাই নাই এবং মানসিক বঠাপারে 
পকষের কোন সংশ্রব না থাকাতে উৎ্কফ কি অপকর্ষ 
কিছুই সস্তবে না! এ সকল কেবল গন্ধর্ব নগর তৃল/ শব মাত্র। 
সৃষ্ট প্রকরণকে আবার পরম শ্রদ্ধাম্পদ কহিলা, কিন্তু বদি 
জগ কর্তা! পরমেশ্বরই নাই তবে শ্রদ্ধার বিষয় কি. 4 
হাতে শ্রদ্ধা কর! যায় । ঈশ্বরাভাবে বিজ্ঞান এবং জ্সতে/-- 
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রই বা মাহাত্ম/ কি? এবং মানসিক ব/াপারে পুকষের 
শশ্রুব না থাকিলে বিজ্ঞান এবং অতে/তে জলাঞ্জলিই বা 
কে দেয়? 

« জগত, সুষ্টিতে বিচিত্র কৌশলের লক্ষণ আছে তাহা 
স্বীকার করিতে কিন্ত প্রবন্তি রাগ পরবশ হইলে পুকষ 
সৃষ্টি ক্ষম হয়েন না বলিয়া পরমাত্মার ত্রষৃত্ব স্বীকার 
করিল [ 

« পরমাত্মার বিষয়ে প্রবন্তি এবং রাগ শবোল্েখ 
করাই অসঙ্গত 1! যিনি নর্বনিয়স্থা তাহার অভিপ্রায় এবং 
তাখ্পর্য/ কে হদয়ঙ্গম করিতে পারে আর যে বিষয় হৃদয়- 
কম করা যায় না সে বিষয় প্রপ্রকারে উল্লেখ করাই 
অবিধেয়। 

«নিয়ম এবং কৌশল থাকিলে বৃ্ধি কুশল নিয়ন্থার 
সত্তা অনুমান প্রমাণ দারা সিদ্ধ ভয়! ইহা লৌকিক প্র- 
বাদ নহে, শুদ্ধ বিজ্ঞানের কথা! এ কথা স্বীকার না 
করিলে বিজ্ঞান শাস্ত্র ত্াগ করাই শ্রেয়ঃ ; কিন্তু প্রবন্তি 
এবং রাগাদির বিষয়ে যাহা কহিলা তাহা তোমারদের 
স্বকপোল কল্িত বার্তা মাত্র যদ/পি বেদান্ত এবং ন]ায় 
দর্শনেরও এ ৰপ মীনা তথাপি প্রবন্তি এবং রাগাদির 
এই করিত বার্তার প্রতিযোগিতা প্রযন্ত বৃদ্ধি কুশল নিয়ন্তার 
প্রত/ক্ষ লক্ষণ সন্ত তৎ সস্ভাব অস্বীকার করা বিজ্ঞানের 
কার্য নহে! জগৎ রচনায় বিচিত্র কৌশলের লক্ষণসত্ত 
বি জশল জরষ্টা এবং দিয়ন্তার সম্ভাৰ অকাট; প্রমাণ সিদ্ধ 


ছ+ 
কথা, লেমন পর্থতে ধুম প্রত/ক্ষে অপির সম্ভাব! বৃদ্ধি কুশল 
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জগৎ প্রষ্টীর সন্ভীব এই পে মূল সিদ্ধান্ত হয়! এ 
সিদ্ধান্ত প্রষ্টার প্রবৃত্তঠাদির বিচারাপেক্ষ নহে । তীষ্ার 
গুণ নির্ণয় কালে প্রবৃত্ত/াদির বিচার বস্তবে কিন্তু অত্তা 
নির্ণয় কালে সম্ভধে না! 

. 5 অপিচ জগত প্রষ্টার ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় নির্ণয় কালে 
আমারদের স্মরণ করা, উচিত যে আমরা তাহার সন্মুথে 
কীটস/ কীট,তাহার অচিম্/ রচনার মধে/ খরাঁতল বাঁলুকা 
কণা তল/ এবং আমরা এই থরাতলের উপর আবার ধুলীর 
তুল।। তবে আমরা তাহার কি ৰপে গুণ নির্ণয় ক্ষম 
হইতে পারি । তীহার অপরিমেয় সৃষ্টির কেবল অণুমাত্র 
আমরা স্বীয় ইন্দিয়গোচর করিতে পারি? তাহার গুণ 
বর্ণনা__তীাহার মহিমা পরিমাণ_ কি প্রকারে আমারদের 
সাধ/ হইতে পারে সুতরাং তাহার ইচ্ছা এবং অভিপ্রায়ের 
প্রসঙ্গ সাহস পূর্ণক করিলে কেবল ব্/লীকতা প্রকাশ হুইবে 
আমরাকি এমত কহিতে পারি যে তীহার ইচ্ছা এবখ 
অভিপ্রায় দ্বারা তীহার স্বতস্ত্রতার হাস হয়? 

4 সর্ধদর্শন সংগুহে কথিত হইয়াছে যে সৃষ্টি প্রকরণে 
কৰণাই তাহার প্রবৃত্তিমূলক, এবং তাহাতে তাহার স্বাতন্ত্র/ 
তঙ্গ হইতে পারে না যেমন নিজ অঙ্গ কাহারও ব/বধায়ক 
হইতে পারে না! 

করুণয়! প্ররত্তিরন্তে/র * * ম চ স্বাতন্্রভঙগঃ শঙ্কনীয়ঃ সাঙ্গং স্বব/বধা- 
ব্কং ন ভবতীতি ন/ায়েন 1 

« একথাতেই এবিষয়ের সমস্ত তর্কাবসান হয় কাখণা, 
প্রযৃক্ত ঈশ্বরের প্রবৃত্তি তাহার আপনার কোন অভাব না? 


২৭২, ষঃ সংবাদ! 


তিনি নিত/ই আগ্ত কাম, কৰকণাতে তাহার স্বাতন্ত্র/ ভঙ্গ 
হইতে পারে না ইহার অধিক কে বৃঝিতে পারে? 

* নিত/ মৃক্তাত্মার প্রবৃত্তি আনস্ভব এ বাক/ সাধ/ সম- 
মাত্র, এবং ইহার অবলম্বনে কোন দর্শন মীমাৎসা করিলে 
কেবল স্বৈরিতা প্রকাশ হয়। অস্মদ্দেশীয় খধিরা সকলেই 
এ দিদ্বান্ত করিয়াছেন বলিয়া উহা! সত/ হইতে পারে না 
বেদাস্তিরা বিকদ্ধোক্তি করিয়াছেন বলিয়! ঈশ্বরের মহিমা 
হানি কিন্ব৷ তাকার অস্তিত্বে সংশয় জন্সিতে পারে না। 
ঈশ্বরো নাস্তি এই মীমাংসা! করাতেই কি তোমারদের 
বিজ্ঞান প্রকাশ হয় ! 

« আম্মার ইচ্ছ৷ অভিপ্রায় তাৎ্পহ, নাই এই কথা 
বলাতেই তো তীহার স্বাতন্ত্র/ ভঙ্গ হয়! অচেতন আত্মা 
কহিলে বিকদ্ধোন্তি হয়, চেতন থাকিলে মনও থাকিবে, 
এবং ইচ্ছা অভিপ্রায়াদি মানস ধর্্মও অবশ/ থাকিবে | 
ইচ্ছ। অভিপ্রায়াদি মানস ধর্ম না থাকিলেই ব৷ স্বাতস্ত্/ 
কি প্রকারে থাকে? স্বাতস্ত্রের ভাব কি? ইচ্ছা অভিপ্রায় 
মানস সক্তি সন্ত যাহ! বিহিত বোধ হয় তাহাতে অনুরাগ 
এবহ যাহা অবিহিত তাহাতে বিরাগ, ইহাই যথার্থ ্বাতন্ত্র, 
যথার্থ স্বাধীনতা । নচেৎ অনুরাগ বিরাগের অত্যস্তীভাব 
যদি স্বাতস্ত্র হয় অথবা চেষ্টা চল শক্তির অভাব যদি 
স্বাধীনত! হয় তবে রাস্তার ধুলীকে স্বতন্ত্র কহিলেও হয় 
এবং অচল গঙ্গুকে স্বাধীন বলাই তাল” । 

৭ সকাপিল । তুমি কহিল! যাহা বিছিত বোধ হয় 
কাকাতে অনরাগ এবং যাহা অবিছ্িত তাহাতে বিরাগ 


যঠ সংবাদ ! ২? 


যথার্থ স্বাতন্ত্র/, কিন্তু বিহিতাবিছিত বিবেক কে করে? 
মন্ষ/ ইন্দিয় পরবশ হইর। বিহিতাবিহিত বিবেক শুন; 
হইয়াছে 

,সত/কাম ! « বে কি দর্শন শাস্ত্রে জলাঞ্জলি দেওয়াই 
উচিত? সদসৎ্ বিবেকই তো! দর্শন শাস্ত্র প্রতিজ্ঞা ৷ 
কিন্তু বদিও দর্শন শান্থে জলাঞ্লি দেও তথাপ্প ইহা মনে 
রাখিতে হইকে-যে বিধাতার অভিপ্রীয়ান্যায়ি কার্য/ বাঁধনে 
কাহারও স্বাতন্ত্র ভঙ্গ হইতে পারে না আর বিধাতার 
মভিপ্রাম মনের নৈসর্গক ধন্ম হইতে যথেষ্ট অনুমেয় 
হয়! রাগদ্বেষ ঘদি মনের নিত/ ধন্ম হয় তবে বিধাতার 
অভিপ্রায় সুতরাং এই যে বিহিত বিষয়ে অনুরাগ ও 
অবিছিত বিষয়ে দ্রেষ করিবে! এপ্রকার রাগ ছেষে 
আাত্মার স্বাতস্ত্র/ হানি হয় না! এবস্তৃত প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে 
কোন দুঃখ নাই, কেবল নির্ঘল সুখ । 

* অত্সারে বিবিধ দোষ এবং অমঙ্গল আছে সন্দেহ 
নাই তন্নিমিন্ত সকল বিষয়ে প্রবৃত্তির সুপরীক্ষা করা বিবেকি 
পৃকষের কর্তব/ এবৎ চিত্ত শুদ্ধি চেষ্টা সকলেরি উচিত 
কিন্তু শোঁধনের অর্থ নাঁশন নহে আর নৈসর্গিক ধর্মের 
নাশনও সাধ/ নহে যেমন কপিল স্বয়ৎ স্বীকার করিয়াছেন 
স্বভাবস্/ানপায়িত্বাৎ» 

কাপিল। ““রাগ দ্বেষ মনের নৈনর্গিক ধন্ম ইহা আমরা! 
অস্বীকার করি না আমরা স্পষ্টই কহ্ছিয়৷ থাকি বিবেক এব 
রাগ উভয় মানপ ধন্ম/ উভয়াম্মকৎ মনঃ। কিন্ত আত্ম, 
মনঃ সংযোগ তো মিত/ নহে, তাঁহা নৈথিত্তিক মাত্র”! 


৬১ ৫ 


২৪৪ ষড়ূদর্শম নংবাদ। 


নত)কাম ! * তোমার কি এই অভিপ্রায় যে বিবেক 
এবং রাগ আত্মার নিত/ খন্ম নহে তবে আত্মার যে 
স্বাতন্ত্রেরর প্রসঙ্গ করিলা তাহাতে যথার্থ সাত্তিকতা উহ 
হয় না, সে কেবল কাঠ লোষ্ট ব স্বীতন্ত্রর( যদি শক্তির 
অভাবে প্রবন্তি নিবন্তির অভাবকে স্বাতন্ত্র কহা যাঁয় তবে 
পক্ষাঘাত রোগির রোগ পরিমাণে স্বাতস্ত্র/ বৃদ্ধি কহা 
যাইতে পারে! সপগ্রবৃত্তি অভাবে যথার্থ সান্তিকতা 
সস্ভবে না এবং সদসৎ বিবেক পূর্বক উপাদেয় গৃহণ ও ছেয় 
বজ্জন শক্তির অভাবে সৎ রবৃন্তিও- হইতে পারে না! 
যে বক্তি ইন্দিয়ের উদ্দেগ অনৃভব পূর্ঘক দমন ও 
পারে সেই যথার্থ জিতেন্দিয়! যে ইন্দিয় হীন গর 
প্রবন্তি নিবৃত্তি শুন/ তাহাকে জিতেন্দিয় কহা যায় নি / 

* তোমর। শাস্মার সাত্তিকতা পিঙ্গলা বেশণার তুল/ 
করিয়াছ তাহাতে আত্মার যথার্থ মাহাত্ম/ কিছুই নাই 

নিরাশঃ সুখী পিল্রলাবৎ | 

আশাং হাত প্ররুষঃ সম্তোষাথ/জ্খবরান্‌ ভূয়াৎ পিঙলাব। যথা পিঙ্গলা 
মাম বেছ। কান্তার্িনী কান্তমলন্ধা নিবিগ্না সতী বিহায়াশাং ভুখিনী ৰহুৰ 
তত 11 

«পিঙ্গলা বেশ ঘোরতর কামুকী হইযাও কান্তাভাবে 
আশা ত/াগ করিয়া সৃশী হইয়াছিল আত্মাকে তাহার তুল/ 
করিয়া ইহাতে মাহায়ে/র লক্ষণ কিছুই নাই। কারাবদ্ধ 
চোর দসু/ বু বন্তিতে অমনর্থ বলিয়া কি তাহাকে সাধু কহা 
যাইতে পারে। এমত অগত/া নিবন্তিতে কোন প্রশৎজা 
"নাই । 


ষঠ সংবাদ। ২৫ 


তোমারদের সিদ্ধান্ত কি আশ্চর্য/? আত্মার এক অভ্ভূতু 
স্বাতন্ত্র কল্গনা করিয়া জগৎ রচনায় বুদ্ধি কৌশলের জাজ্বল/- 
মান চিত্রের উপেক্ষা করত জগণ্কে নিরীশ্বর করিলা ! অচেতন 
জড় পদার্থকে সৃষ্টক্ঈম করিলা কিন্তু সচেতন পৃকষকে তৎ- 
কার্যে/ অসমর্থ স্থির করিল ! আর এই উপদেশ প্রচার 
করিয়া আবার পাঁষণ্ড দমন করিতে চাহ কিন্ত পাষগ্ডদিগের 
নিকৃষ্টতম মীমাং সার পৌষকতা করিতে স্বাভাবিক নামে 
প্রনিদ্ধ সম্পূদার অন/ান/ বৌদ্ধ হইতে অধম ! তাহারা 
জগত্ত্রষ্টাকে অস্বীকার করিয়া কহে সকলি স্বভাবতঃ 
হইয়াছে! তোমারদেরও মত অবিকল তভুল)৮। 

আগমিক! “কি! মহর্ষি কপিনের মত কি এতাদ্‌শ 
অধম?” 

সত/কাম। * আপনিই তাহার বিচার ককন। স্বাসা 
বিকের কহে সকলি স্বভাবতঃ হইয়াছে কপিল বলেন 
নকলি প্রকৃতির স্ৃষ্টি। স্বভাব এবং প্রকৃতিতে বিশেষ কি? 
স্বাভাবিকেরা আরো বলে কর্ম ছার! শুভাশুভ নিষ্পত্তি, 
ঈশ্বরের অধিষঠান অস্বীকার করে, বলে ঈশ্বর যদি কর্তা 
হয়েন তবে কর্ম এবং যত্বের কল কি? কপিলেরও এ ৰূপ 
সিদ্ধান্ত! কর্মকে ঈশ্বরের প্রতিযোৌগি করিয়া ঈশ্বরকে 
অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কেবল কপিলের দোষ উদ্বাটন 
করা উচিত নহে, অন/ান/ দর্শনেরও এ ৰূপ উপদেশ । 
সংসারে নানা অমঙ্গল দেখিয়৷ খষিরা সকলেই বিরক্ত হইয়া- 
ছিলেন কিন্তু দোষ শোথনের উপায় চেষ্টা না করিয়া বৌদ্ধ. 
দিগের ন/ায় সদ/ঃ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে জন্ম জীবন 


২৭৬ ষড়দর্শন সংবাদ ! 


প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সকলি দূষ/, কন্ম বশতঃ জগৎ শানন হয়, 
ঈশ্বরের স্বতন্ব বিধান নাই, ঈশ্বরও স্বয়ং ভ্র্টা নছেন | 
অপবর্গই আত্মার এক উপায়। তশ্ষিমিত্ত ধান কর বিহিত 
কহেন কিন্তু খে/য় কে তাহার কোন পরিচয় নাই। বৌ- 
দ্ধেরদের কোন২ সম্পদায়ও এই ৰপ উপদেশ করিয়াছিল, 
এবং কপিলও তদনৃঘায়ি মত প্রচার করিয়াছেন] কিন্তু 
ঈশ্বর অভাবে ধ]ান কি ৰপে করা ঘায় তাহা বুঝা তার, 
থে/য় না থাকিলে ধ)ান কি প্রকারে সন্তবে ৮” 

কাপিল! *“ তোমার বাক; নিতাস্ত অমূলক নহে কিন্ত 
ধ/ানের বিষয়ে আমারদের মত কি তাহা শুন। আমার 
দের আচার্য; উপদেশ করিয়াছিলেন যে বিজ্ঞানই অপবর্গের 
এক উপায় কিন্তু রাগদ্ধেষাঁদি চিন্তবিকাঁর বিজ্ঞানের বাথক 1 
তন্নিমিত্ত তিনি উপদেশ করিয়াছেন যে ধান অবলম্বন 
করিলে রাগদেষের দমন এবং মনংশান্তি ও বিজ্ঞান লাভ 
হইতে পারে যথা 

রাগোপহতিগ্ঠানং | 

ছ্ঞান প্রতিবন্ধকো যো বিময়োপরাগশ্চিভস/ তদুপষাতহেভুষ্ঠানং || 

« ধানের লক্ষণ চিন্তবৃত্তি নিরোধ অর্থাৎ ধে/য়ের 
অতিরিক্ত বৃত্তি নিরোধ, তাহা বিশেষ প্রকারে উপবেশন 
এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস দমন ও জাতীয় ধর্ম রক্ষা এবৎ 
বৈরাগ/ দ্বারা সম্ভবে | 

ভত্তিমিরোধা* তৎসিদ্ধিত 1) 


-. গ্রেয়াতিরিক্ঞত্ত্তিনিরোধরূপেণ সম্পড্ভাতযোগেন তসিদ্ধিানস/ নিষ্পত্তি 
ভ্বানাথ/ফলোপবানরূপা। ভৰতি 1 


ষই সংবাদ ! ২৪? 

ধারপাসনস্থকম্মণা ভৎসিদ্ধিঃ | নিরোধম্ছর্দিবিধারণাস্যাং । স্থিরক্গথ 
মাসনং। স্বকম্ম স্বাশ্রমবিহিতকম্নুষ্টানং | বৈরাগানগ্ভাসাচ্চ ॥ | 

সত)কাম ! “ধ্যান এবং বিজ্ঞানের কথা কহিলা 
কিন্ত তোনারদের মতে ঈশ্বর নাই তবে থে)য়ই বা কে, বি- 
ক্ষেয়ই বা কে ?” 

কান । “থধ/ানের অর্থ মনকে সকল পদার্থ হইতে 
নিরস্ত কর!” 

দত/কাম । “ তবে কি ধান কালে মনের মথে/ কোন 
বন্তি থাকে না অর্থাৎ ধঠানের লক্ষণ ধে/য় ব/তিরেকে ধণানঃ 
কোন পদার্থ ধ)ান না করা, অকল বিষয় হইতে নিরস্ডি”। 

কাপিল ! « বটে_ তাহাই বটে! ভাষ/বার থে/য় 
শব্ধ প্রয়োগ করিয়াছেন বটে কিন্তু সূত্রের মথে/ থে/য় শব্দ 
নাই আর কপিল স্পষ্টই উপদেশ করিয়াছেন থধ/ানৎ 
নির্বিষয়ং মন$” | 

অত/কাম। «মত ধানের অর্থাৎ অ-ধঠানের কল 
কি 7 

কাপিল। « অহো কপিল কেমন অন্তযামী ! তোমরা 
এই ৰপ প্রশ্ন করিবা আশঙ্কা করিয়া তিনি কহিয়াছেন 
যে উপরাগ নিরোধ ধঠানের ফল | 

উভয়থাপ্যবিশেষশ্চেন্তৈবমুপরাগনিরোধাদ্বিশেষঃ | 

মনকে নির্বিষয় করিলে দুতরাৎ উপরাগ দমন হুইবে”। 

সত/কাম ! “তবে ধ্যানের অর্থ কোন বিষয় থান 
নাকরা। মনঃ সংযোগকে তবে ধঠান বলা যাঁয় না, কিন্তু 
মনকে শুন/ করাই ধ/ান! তোমারদের ধ/ান যেমন ধে১৯) 


২৭৮ ফড়্দশন সংবাদ | 


বিরহে অকন্মক বিজ্ঞানও তদ্রপ বিজ্ঞেয় বিরহে অকন্মমক | 
কাঁরিকার উক্তি এই যে কিছুই নাই আমিও নাই আমারও 
কিছু নাই । 

এবং তন্বাভযাসান্বাত্তি ন মে নাহমিত/পরিশেষং অবিপর্যয়াদিশুদ্ধং কেবঙ্ক- 
মুখপদ/তে ভন্তানং 

অতএব তোমারদের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নাস্তিক/” | 

কাপল! «সংসার এবং জৎসারস্থ সকল পদাথ 
অসার এবং মিথ/, এই আমারদের সার কথা আর এ কথা 
যখার্থতঃ সত/। ইহাকে নাস্িক/ই বল আর যাহাই 
বল, কিন্তু মিথঠার মিথাত্ব উপদেশ করা পণ্ডিতে অকর্তৰ/ 
নহে”! 

অত/কাম । “নিথ/ার মিথ]াত্ব প্রতিপন্ন করা আব. 
শ/ক বটে তাহার তাণ্পর্য/ এই যে তদ্দরীরা সতে,র সত্ত্ব 
প্রকাশ পায়! সতে/র বাধক মিথ/া তন্নিমিত্ত শিথঠার 
মিথ]াত্ব প্রতিপন্ন করা কর্তব/ কিন্তু তোমারদের মতে ঈশ্বর 
নাই এবৎ কাহারও সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই তবে বিজ্ঞেয় 
কে? বিজ্ঞেয় না থাকাতে দত/াসত/ প্রভেদেরই বা তাখপর্য/ 
কি? সৃষ্টিকর্ত! এবং বিধাতার অভাবে বিজ্ঞানের এমত 
আড়ম্বর বৃথা” । 

কাপিল | “বলিতে কি সা-খ/ শাস্ত্র বেদান্তের প্রতি- 
যোগী ৰপেই দেদীপ/মান ! বেদাত্তিরা অবিদ/ কল্পনা 
করেন আমরা বলি প্রকৃতি । অন/ কোন প্রকারে আমি 
সাংখ/ শান্ত্ের আলোচনা! করি নাই কিন্তু এখন করিব এবং 

রদ কিছু বন্তব/ থাকে ইহার পর কহিব”। 


পরম সপ্বাদ। 


লেখক পদ্বব্ ! 


অতীত দিবসে অকঙ্মাৎ বিচার ভঙ্গ ভইয়াছিল। ন্যায় 
রত বারম্ার আনে করিতে লাশিঘেন, হান, তবে কি 
আমরা এত কাল পর্ব, জীবাস্সাকে নিত/ কহিয়। প্রাণি 
মারকেই বরন করিছি। তাভাত আক্েপ শুনিয়া 
সকলেই অবাক হইন।জিলেন কেহই আর বিচান্ে প্রবন্ত 
হইলেন না! তর্কজীনেরও উত্সাঁভ ভঙ্গ ভইয়াছিল | অন- 
“ন্তর পরস্পর রে নমক্কীরাদি করিঘা সকলেই বিদার 
হইগাছিলেন ! পর দিবস প্রভুষে াতজ্রানের নিমিত্ত 
শাস্ত্িরা জাক্ুবী রি সনীগত হইর।ছিলেন। সরান আহক 
সমাপনানন্তর সকলেই সত)কীঘের রহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গেলেন ! কেবল নঠাপ্রত সেখানে উপস্থিত ছিলেন না 
তিনি পুর্ঘ দিবণেই স্বকীয় গামে প্রস্থান করিসাছিলেন ! 
আগমিক কহিলেন “ অতীত রজনীতে আমার নিদ্রা 
হয় নাই, আশি কেবল নঠায়রতের আক্ষেপেন বিষয় চিন্তা 
করি তভিলাম, অখিল প্রাণীকে দয়ন্থ জ্ঞান বলা পাযপ্ডেৰ 


থু 


লক্ষণ বটে অথঢ জীবাআার নিত, ননধি সদ্ধত উপদেশ, 


১%৪ ষড়দর্শন নৎবাদ। 


এস্থলে সমাধা কি হইতে পারে না? দেখ, সত/কাম, কল/ 
তোমার বক্তৃতা জালে বদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু আমারদের 
সন্র্ধি সম্মত কথা দোষাবহ নহে ইহার বিলক্ষণ সমাধান 
হইতে পারে, শুন, জীবাত্ম! নিত/ বটেন, জন/ নহেন, কিন্ত 
শরীর বিশিষ্ট না হইলে তীহার কার্ঘ শক্তি হয় না, বিগৃহ 
প্রাপ্তির পরে আত্মমনঃ সংযোগে ইন্দিয়ের বচাপার অস্ভবে 
এ অ২যোগই বস্তুতঃ জীবের সৃষ্টি ও আদ/কৃতি। অগ্রিম 
বন্তা বাস্তবিকী নহে, অবন্ত ও । বাচনিক মাত্র, কেননা তৎ- 
কালে শরীর ও মনের অভাবে জীবাত্মার চৈতন/ কিস্বা 
কার্য/শক্তি থাকে না সুতরা* তাহাকে স্বয়স্তু কনা যাইতে 
পারে না কেননা তাহার বাস্তবিকী সন্তা ঈশ্বর পরতন্ব৮! 
সত/কাম ! “কি বলিলে আগমিক, শরীর ও মনের 
নং যোগাগে জীবাত্মার বন্তা বাস্তবিকী নহে, এই কি বথার্থ 
সর্ধর্ষি সন্মত উপদেশ?1 তবে ভগবদণীতাতে এ অগ্রিম 
অবস্থার এমত মাহাত্ম/ কেন? নজায়তে মিয়তে ব! কদা- 
চিন্নান্নং ভূত্বা ভবিতী বা নভূঘঃ অজো নিত/৪ শাশ্বতোয়ৎ 
পরানো ন হন/তে ভন/মানে শরীরে! অবাস্তবিকী 
বাচনিকী অবস্থাঁর কি এমত মাহীত্ব/ সম্ভবে? আর খষিরা 
পরমপুকষার্থ কাহাকে বলেন? তাহারা কি এ অগিম অব- 
স্থাকেই প্রথান পুকষার্থ কহেন নাই? দেহ এবং মন হইতে 
জীবাত্মার নিত/ বিচ্ছেদ হইলেই মুক্তি হয়, আর এ দুএর 
1 যোগেতেই বন্ধ হয়! গোতম আপনি জন্ম ও দুখ এব 
এদাষকে সদৃশ বূপে বণনা করিয়াছেন এবং এ কলের 
'রাহিত/কেই নিঃশ্রেয়ন কছেন। দর্শন বিচারের তাৎ্পর্য/ 


৫ম সংবাদ! ১?৫ 


শরীর ৩ মন হইতে আত্মার নিত/ বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদই 
পরমপুকযার্থ। অতএব শরীর ও মনের অতযোগ যদি 
সর্ব অনর্থের হতে হইল, তবে কেবল পরেই সংযোগের কারণ 
ঈশ্বরকে সৃষ্টি কব কর্তা" কহিলে বড় ভক্তি প্রকাশ হয় না এব 
দেই স-যোগের নিত/ লোপার্থ অস্থির হইয়া পরমাণু এবং 
মনের আদ/ কর্মের পর্থাবস্থা প্রাপণ দ্বারা আত্মাকে শরীর 
ও মন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায় প্রচার করাতে ঈশ্বর 
পরায়ণতা ব/ক্ত হয় না। দেখ তুমি যে কৌশলে নঢায়ের 
পৌোষকতা করিলা তাহাতে এ দর্শনের সেশ্বরবাদ কোন 
মতে দেদীপ/মাঁন হয় নী”! 

তককাম ! * আপনারা কেবল শুক্ষ তক করিতেছেন! 
ন/ায়ের সারকথার বিচার ত]াগ দেখিয়া কএক অবান্তর 
কথা লইয়৷ গোলযোগ করিবার তা্পর্য/ কি? নায় তো 
ধর্ম শীক্ত্র নহে, তবে ঈশ্বর পরায়ণতাঁর আড়ম্বর কেন কর? 
এ বিষয়ে আমার যাহা অসং শয় বোধ হয় তাহা বল তো 
বযাখ/ করি কিন্ত বল দেখি ন্যায়ের বাস্তবিক প্রতিজ্ঞা পরি- 
হার করিয়া মিথ/ এত বাঁদানুবাদ কেন ?” 

আগমিক! * আমারও মত এই যে নণায় ধন্ম শাস্ত্র 
নহে তথাপি সর্থ দর্শনের সঙ্কর এই কি না যে সেশ্বর- 
বাদের পোষকতা' হয়”॥ 

অত/কাম! * এক্ষণে তো আমারদের এই মাত্র বিচার 
যে কোন দর্শনে কি পর্যন্ত সেশ্বরবাঁদের পোষকতা আছে । 
কিন্তু তর্ককাম তোমার যে অসংশয় বোধের প্রসন্র করিলা, 
তাহা ব/াখ/ কর আমরা গুনি ৮1 | 


১৭৬ ষড়দর্শন সংবাদ ! 


তর্ককাম। «যাহার যে প্রতিজ্ঞা ও সঙ্কল্ল তাহার 
তদনুসারেই বিচার ও পরীক্ষা করা উচিত কি না”। 

সত/কাম | *বাঢ়ৎ ! প্রস্তাবিত দর্শন যে পরিমাণে 
নিজ প্রতিজ্ঞাত সঙ্কর পূরণ করে তাহারি বিচার কর্তৃব/1” 

তর্ককাম !  « তবে দেখ দেখি ন)ায়ের প্রতিজা এই 
কি না যে তন্রুজ্ঞানের উপায় প্রচারিত হয় তমিমিন্ত ইহাতে 
হেতুবাদের উপদেশ আছে হেতৃবাদের মধে/' প্রমীণ নার 
কথা তন্নিমিত্ত গোতম প্রমাণের বিশেষ উপদেশ করত তাহা 
চতুর্বিধ করিয়াছেন, প্রত/ক্ষ অনুমান উপমান এবং শব! 
প্রমেয় বিষয়েতে ইন্দিয় সমিকর্ষ জন/ জ্ঞানকে গ্রত/ক্ষ কহেন 
তাহাতে অন্তরীণ মানস প্রত/ক্ষও উহ্য হয়, কিন্তু দোষাবিষ্ট 
ইন্দিয় রন্নিকর্ষ বজ্ভিতি ! অনুমান প্রত/ক্ষ পূর্থক হয় তাহাও 
ত্রিবিধ, পূর্ব শেষবণ এবহ সামান/ত ষ্ট 1 যথা তৎ- 
পূর্বক ত্িবিবমনুমানৎ পৃ্ববচ্ছেষব সামান/তো দৃষ্টপ্চ | 
রই অনুমান দ্বারা বস্তু পরাক্ষা ও তক পরীম্মণ উভয়ই 
সন্ভবে এ পরীক্ষাতে দোষ স্পর্শ হইলে সতৈ/ আঘাত 
হইতে পারে তন্নিমিত্ত ভ্রম সংশোধনের ও অসত/ খণ্ডনের 
নানাবিধ উপায় ও খারা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাতে কোন 
কথায় সত/াৰত/ মিশ্রিত থাকিলেও অনুমান বিলোড়ন 
দ্বারা অমৃতরতৃ সত/ ও কালকুট সংকাশ* মিথ]র প্রভেদ 
স্পষ্ট গ্রকটিত হইতে পারে । উপমান সহকারে দষ্ট পদার্থ 
দারা অদৃষ্ট পদার্থ নির্ণয় সম্ভবে। এবং আপ্তোপদেশকে 
শব কহা যায়! 
_ «অনুমান বিলোডুন দারা মিথ/ার মথন দৃঢ়তর করি- 
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বার নিমিত্ত মহর্ষ আরো অনেক পদার্থের উপদেশ ও. 
পরীক্ষা করিয়াছেন যথা অংশয় দৃষ্টাত্ত বাদ জ্ বিতগ্ডা 
হেতাভাব ইতাদি। 

৪৫ চতুর্বি প্রমাণের মধে/ প্রত/ক্ষ সহজ ব্/াপার । 
শারীরিক কোন ব/াধি না থাকিলে চক্ষু কর্ণাদির অন্নিকর্ষে 
ভ্রম সম্ভাবন৷ হয় না! 'জলেতে স্থল জ্ঞান কিন্বা গৃহেতে 
তিড়াগ ভাণ মন্ষ/ সমাজে অতি বিরল | ুর্যেণথনের 
পক্ষে এমত হ্ইয়ীছিল বটে কিন্তু ইহা কদাচিৎ সম্ভবে | 
বেদের উক্তিই এই যে মুখেতে অসত/ বচন সম্ভবে মনেতে 
অন্ত কল্পনা অস্তবে কিন্ত চক্ষু দ্বারা অত;ই প্রকাশ পায় 
তন্নিমিত্ত কোন যাত্রী যদি কহে আমি সচক্ষে দেখিয়াছি 
তবে তাহা সত/ৰূপে গ্াহ হয় যথা । 

অন্থতং বৈ বাচা বদতি| অন্ততং মনসা গ্ায়তি। চক্ষর্বে সহাং। 
আদ্রাঠগিন্তাহ ! আদর্শমিতি 1 তৎসন্যৎ | 

“কিন্তু অন্মান এমত সহজ নহে তাহাতে ব্যাপ্তি 
অব্যাণ্তি অতি ব্াপ্ডি প্রভৃতির পরীক্ষা না করিলে মীমা২- 
নায় দোষ পড়ে! তন্নিমিত্ত গোতম অনুমানের বিস্তারিত 
উপদেশ করিয়াছেন ! তিনি অনুমানকে পঞ্চ অবয়বে 
বিভক্ত করিয়াছেন যথা প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণ উপনয় 
নিগমন | 

* বঠাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষ ধর্মতাজ্ঞান জন/ জ্ঞানকে অনু- 
মিতি কহা যায় তাহারি করণ অনুমান । পর্থত বিমান 
এই জ্ঞানকে অনুমিতি বলা যায়। তাহাতে ধুম আছে: 
এবং থুমেতে অণ্ির ব/প্তি এই জ্ঞান এ অনুমিতির করণ, 
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ইহাই অনুমান । সুতরা* অনুমানকে লিঙ্ক পরামর্শ ও 
কহা যায় যথা 

তত্র হ্যাণ্ডিবিশিষ্টপক্ষধন্মরভা রান জম ভাবরিসিরিউ রসুন, তচ্চ 
লিঙ্গ পরামর্শঃ 

« পঞ্থণীবয়বের পরীক্ষা যে প্রসিদ্ধ উদাহরণ দ্বারা হ্ইয়া 
থাকে তাহার প্রসঙ্গ করিলে পৃনক্কক্তি বোধ হইতে পারে 
কিন্ত আমি শুনিয়াছি কোন ২ শ্রেছ পণ্ডিতের! কহেন পঞ্চ 
অবয়ব করা গোতমের পক্ষে অতিরিক্ত হইয়াছে যাবনিক 
অনুমান বিভাগ তদপেক্ষা সৃষ্ম। কিন্তু যবন পণ্ডিত 
অরিস্ততিলির প্রতিজ্ঞা তর্ক পরীক্ষা মাত্র, গোতমের প্রতিজ্ঞা 
বস্ত পরীক্ষা! অনুমান প্রমাণের মধে/ গণ/, প্রমায়াঃ 
করণৎ প্রমাণ ! পরমার করণ প্রমাণ । প্রমার লক্ষণ 
যথার্থানুভব ! যথার্থের লক্ষণ, যে যাহার আধার তাহা- 
তেই তাহার আরোপ ! তদ্বতি তদবগাহিতুঁৎ যথার্থং 
অতএব তক পরীক্ষাতে অনুমানের কার্চাবসান হয় নাঃ 
বস্ত পরীক্ষীরও অপেক্ষা থাঁকে 1 উদ্গাহরণ এব হেত 
পরীক্ষাও আবশ/ক ! 

« লোকে বলে পঞ্চাবয়ব করাতে পুনকক্তি দোষ হই- 
যাছে কিন্তু ইহা স্মরণ করা উচিত যে মহর্ষি গে'তমের 
কালে পাষণ্ড মতের বহুল প্রচার হইয়াছিল সৃতরাৎ ভ্রম 

*শোধনই তাহার প্রকৃত প্রতিজ্ঞা অতএব অবিবেচক 
লোক যাহাকে পৃনকক্তি দোষ কহে তাহাতে শঙ্কিত না 
হইয়া যাহাতে আস্ত ভ্রম সংশোথন হয় তাহাই প্রতি- 
পাঁদন করিয়াছেন 1 লোকের আম্পঞ্ধার কথা কি কহিব? 
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বক্ধ বাণী চতৃবেদেতেও এ দোষারোপ করিয়াছে কিন্ত, 
গোতম আপনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে শ্রতিতে পৌন- 
কন্ত/ দোষ নাই নিম্পূয়োজন পৌনকক্ত/ই কেবল দুষ্/ 
কিন্ত শ্রুতির মঘে/'ষে পৌনকক্ত/ আছে তাহাতে কেবল 
বেদকর্তীর প্রজ। হিতৈষা প্রকাশ পাত্র কেননা এ পৌনকক্ত/ 
দ্বারা লোক সাধারণের জ্ঞান্ন বৃদ্ধির সম্ভব ! যথা 

অনুবাদোপপ্তেশ্চ। ন পৌনক্ক্তং নিশ্পুয়োজনত্থে ছি পৌনরুক্ত)ং 
দোষ? উক্তস্থলে ত্বনৃবাদহ্য উপপঞ্ধেঃ প্রয়োজনহ্য সম্ভবাৎ | 

* অতএব গৌতম উপদেশ করিলেন যে অনুমান পঞ্চ অব. 
বি! আদ্/ দুই অবয়ব প্রতিজ্ঞা এবং হত সংক্ষেপে 
তর্বাবসায়ক হইয়া থাকে যথা পর্থতো বিমান ্‌ খুমাৎ | 
যে স্থলে প্রতিবাদী উপস্থিত না থাকে সে স্থলে এই সহক্ষেপ 
তর্কব/বহার হইয়া থাঁকে দর্শন ভাষ/1দি গ্রন্থের মধে/ এই 
প্রকার তর্কই সামান/তঃ দেখা যায় কিন্ত প্রতিবাদী উপাস্থিত 
"হইয়া নিরঙ্কুশ মুখে তক করিলে অবশিষ্ট তিন অবয়বের 
প্রয়োজন হয় কেননা এমত স্থলে প্রতিজ্ঞা ও হেতুর উদ্দেশ 
করণানন্তর হেতুবাদ প্রতিপন্ন করা৷ আবশ/ক হ্য় তন্নিমিত্ত 
তৃতীয় অবয়ব 1 উদাহরণ ব/বহার্ঘ।। উদাহরণ দ্বিবিধ, 
অনুষ্ধি ও ব/তিরেকি । অনুয়ির লক্ষণ এই সাধ/সাধর্স/া- 
তদ্ধন্সভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণ 1 ব/তিরেকির লক্ষণ 
তদ্দিপর্য/যাদা৷ বিপরীত ব/তিরেক্/দাহরণং। যথা 
সত্তে বহ্ির সত্তা যেমন মহানসে, এই অন্য়ি উদাহরণ ! 
মেঘাভাবে বৃষ্টির অভাব এই ব/তিরেকি উদাহরণ । চতু 
ধঁবয়ব উপনয়, ইহার অর্থ সাধ্য পক্ষেতে উদাহ্রণাপেক্ষ 
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উপসতহার, যথা পর্থতে উদাহরণব ধুমের সত্তা পঞ্চ- 
মাবয়ব নিগমন, ইহার অর্থ হেতু আমরণ করিয়া প্রতিজ্ঞার 
পৃনকক্তি যথা পর্থত বহ্িমান্। চতুর্থ এবং পঞ্চম অবয়ব 
ক্রমশঃ দ্বিতীয় এবং প্রথমের প্রতিপাঁদন পূর্বক দবিকক্তি, 
যাহাতে আর সংশয় স্থল সস্ভবে না! | 
যদি বল প্রতিজ্ঞ! সাধনের অঙ্ক নহে কেননা প্রমাণা- 

ভাবে তাহাকে প্রতিপন্ন কা! যায় না সৃতরা প্রমাণের 
অপেক্ষা প্রযুক্ত প্রমাণই প্রথম অবয়ব হওনের উপযুক্ত: 
উত্তর, এমত নহে ; বিপ্রতিপত্তির অগে মধ)স্থ কিম্বা বাদী 
সময় বন্ধনানস্তর কহিতে পারেন *“শবের অনিত/ত্ব 
সাঁধ দেখি এই আকাঙ্ক্ষায় আদৌ সাঁধ/ নির্দেশ করা 
যায় কলেও সাথ/ নিদ্দেশ না হইলে হেতুবাদই কি ৰপে 
হয় যথা 

ননূ প্রতিচ্্! ন সাধনাঙ্গং বিপ্রতিপত্তেঃ পক্ষপরিগ্রহে তত্র প্রমাণাকাজ্ক্ষায়াং 
হেত্ৃত্তিধানস্ঠ প্রাথন্তাদিতি চেস্ত বিপ্রতিপত্/গ্রে সময়বন্মনানভ্তরং শব্দানিত্যত্বৎ ' 


সাধয়েতি মণ্ন্থণ্ত বাদিনে। বাকাজজ্রায়াং শব্দানিহান্বং সাগ্ঠং নচ সাগ্চনির্দেশং 
বিনা হেতুবান্তং নি্পুতিযোগিকমন্তয়ং বোধধিত্ুমীফটে | 


“লৌকিক ব/বহ্থারও এই কপ, বিচারালয়ে গিয়া বাদি 
প্রতিবাদিকে প্রথমতঃ স্ব২ বাদ কিন্বা প্রতিবাদ নির্দেশ 
করিতে হয় পরে প্রমাণের বিবেচনা! তৃতীয় অবয়বের 
বিষয়ে কেহ ২ লিখিয়ান্েন ঘে একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বাপ্ডি 
বোধ অন্তাব/ হয় না, কিন্তু এ স্থলে স্মরণ করিতে হইবে 
“য় বঠাপ্ডিগুহে উদাহরণের আকাঙ্ক্ষা মাত্র থাকে কিন্তু উদ্দা- 
ইরণের দ্বারা ব্যাণ্তির পর্যযাপ্তি হয় না। উদাহুরণের 
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অভাবে ব/াপ্ডির অন্তব হয় না কিন্তু শত২ উদ্াহরণেও 
আবার ব্যাণ্ডিগহ না হইতে পারে ! 

সেয়ং স্যান্ডি মঁ ভূয়োদৃর্শনগম। দর্শনান1ং প্রান্থেকমহেতুস্বাৎ আশু বিনাশিনাং 
ক্রমিকাণাং স্লেকাভাবাৎ | * * শতশোদর্শনেপি ভ্যাপ্ত/গ্রচাৎ | * * সঙ্- 


চারদর্শনতা ভিচারাদশনসহকতঃ স এৰ হ্াগডিগ্রাহকোন্তু আবশু/কন্বাং কিং ভূয়ো- 
দর্শনেন নচ তেন বিনা তক এব, নাবতরতি প্রথমদর্শনে বৃৎপন্নস/ তর্কসম্তবাৎ ৷ 


* অবিবেচক লোকের আপত্তির কথা কি কহিব? চতুর্থ 
এবং পঞ্চমাবয়বের বিষয়ে কহিয়াছে যে তাহা নিম্পুয়োজন 
কেননা আদ/ অবয়ব ত্রয়েতেই তর্কাবসান হয় । কলে তাছা 
নহে কেননা যদিও দ্বিতীয় এবং তুতীয়াবয়বে হেতু এবং 
উদাহরণ নির্দেশ আছে তথাপি সাথ/ পক্ষে উদাহরণাপেক্ষ 
ধর্মের সন্তা চতুর্থেতেই বিশিষ্ট বপে উক্ত হয় এবৎ পঞ্চ- 
মেতে উপসংহার পৃর্ঘক অবাধে উক্ত হয় যে সাধ/ সাধন 
পর্য্চাণ্ড হইল, যে পর্থতের বিষয় বিচার হইতেছে তাহা 
" অশৎনয় বহমান | 

নচ হেতুবচনাদের তদবগমঃ তস/ কো। হেতুরিন্যাকাজ্্কায়াং প্রন্ত্ততেন 
হেহুস্বরূপোপস্থাপকস/যাতৎপরতাৎ | 

নচ ত্াপ্ডিপক্ষধর্মমতায়াশ্চ হুর্ভিরেবাৰয়ট্ৰঃ পর্থাটু৪ কিং তেনেতি বাচ/ং 
অবাধিতাসৎ প্রতিপক্ষতয়োরলাভে চন্ুর্ণামগ্তপস্তাবসানাঞ । 

. «দেখ অত/কাম জগ প্‌জ/ গোতমের কেমন অভূত তপু 
উপদেশ ইহাতে অজ্ঞান তিথির সংসারের কেমন মভীবন। 
আর এই উপদেশের আলোচনাতেই মহধির মাহাত্ম/ 
বুঝিতে পারিবা” 1 

সত/কাম! পফি গোতমের অনুমান খণ্ডের যে প্রশংসা 
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করিলা তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। ভৌতিক 
তত্ব এবং প্রমাণ অন্বন্ধে গোতম এবং কণাদ যে উপদেশ 
করিয়াছেন তাহা অতি উৎকৃষ্ট, কোন২ স্থলে অনুত্তম 
বলিলেও হয়! গোতমের চতর্বিধ প্রমাণ), কপিলের  ্ি- 
বিধ, কণাঁদের দ্বিবিধ, এন্লে উত্তম মথ,ম নির্ণয় করা আ- 
মার অভিপ্রেত নহে, অথচ নৈগ্বাথিক ভ্রাচার্ষেরা যে 
প্রকারে পঞ্চ অবয়বের প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহাতে 
পৌনকক্ত/ দোষ মাত্র নাই ইহ্াও আমার বক্তব/ নহে, 
তর্ক সৎগৃহেতে স্বার্থ এবং পতীর্থ বলিয়া অনুমানের যে 
প্রভেদ প্রতিপাদন হইয়াছে তাহার প্রতিপক্ষতা করা যায় 
না বটে কিন্তু ইহাও বলিতে হুইবেক যে ন]ায় সুত্রের মধে/ 
এ প্রকার প্রভেদের কৌন সুচনা নাই? 

« গোতমের আর এক মহৎ গুণ এই যে তিনি বন্াবিধ 
অপ্রামাণিক কৃতরিদিগের বাক্ছল খগুন করিয়াছেন । 
কোন ২ ভাল্ত পণ্ডিত মহা পৃকষেরা 1 কহিগ্নাছিলেন ষে' 
প্রত/ক্ষাদি কোন প্রমাণ সিদ্ধ নহে কেননা তাহাতে ব্রৈিকাল/ 
অদিদ্ধি। প্রমাণ যদি প্রমেয়ের পূর্ব হয় তবে ইন্দিয়ার্থ 
অন্নিকর্ষে প্রত/ক্ষ সিদ্ধি কি ৰপে হইল এবৎ দ্রেব/ অত্তার 
পূর্বে দ্রেব/ প্রমাণ কহা হয়! যদি বল, পশ্চা্খ তবে 
তো প্রমাণ দ্বারা প্রমেয় নিদ্ধি হইল না! যদি বল, 
যুগপৎ তবে বু প্র ক্রমবৃত্তির অভাব হয়? অপরে বলি- 
যাছেন যে প্রমাণ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রমাণাস্তরের প্রয়োজন 
/অতএব নকল প্রনাণের ধার। বাছিক প্রমাণান্থর আবশ/ক 
এবং তদভাবে কোন প্রমাণ সিদ্ধ নহে! কেহ ২ বলি- 
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ঘাছেন যে অশয় মাত্রই অসিদ্ধ অথবা অকল সৎশয়ই, 
পিন্ধ | গোতন এই সকল কৃতর্কের উত্তরে বংক্ষেপে 
কহেন যে কোন প্রমাণ সিদ্ধ না হইলে কতার্কির প্রতিষেধও 
সিদ্ধ নহে! যদিংপ্রত/ক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা কোন প্রমেয় 
সিদ্ধি না হয় তবে কৃতির বাক; প্রয়োগও প্রলাপ মাত্র 
আর মুল প্রমাণ অবশ/ স্বীকার কেননা তাহা প্রদীপ 
প্রকাশবহ স্বতঃ নিদ্ধ হয় | 


পরন্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্/ং ত্রৈকাগ্তাসিদ্ধেং। পুর্বং হি প্রমাণসিদ্ধৌ নেক্দ্িয়াথ- 
সন্পিকর্ষাণ গ্রন্থক্ষসিদ্ধিঃ ২1 ৯ পশ্চাৎ সিদ্ধৌ ন প্রমাণেভ/ঃ প্রমেয়সিদ্ধিঃ ২1) 
১০ স্ুগপৎসিদ্ধৌ গন্ঞথনিয়ততাৎ ক্রমন্তাতাভাবো বুদ্ধীনাম্‌ ২1 ১১ ট্রকা- 
জ্াাসদ্ধেং প্রতিযেধাহপপন্তিঃ ২11 ১২ সবপ্রমাণপ্রতিষেধাচ্চ গ্রতিষেধাসিদ্ধিঃ 
২11১৩ তৎপ্রামাণে বান সর্বপ্রতিষেধ ২11১৪ ব্কান্া প্রতিষেধশ্চ 
শব্দধাদাতোছাসিদ্ধিবত তগসদ্ধেঃ ২11 ১৫ প্রমেয়তাচ তুলাপ্রামাণ/বৎ ২ 11 ১৬ 

যথোক্তাগ্থবসায়াদেব তদ্বিশেষাপেক্ষাৎ সংশয়ে নাসংশয়ে! নানস্তসংশয়ো 
বা ৬1 

,. প্রমাণতঃ সিদ্ধেঃ প্রমাণানাং প্রমাণান্তরসিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ ২11 ১? তাদ্ধনিতত্রেক। 

প্রমাণসিদ্ধিবও তৎসিদ্ধিঃ ]] ১৮ 

নম প্রদীপপ্রকাশসিদ্ধিব” তণসিদ্ধেত ২11 ১৯ 


« এস্বলে আক্ষেপের বিষয় এই যে ভাষ/কারেরা গোত- 
মোক্ত শব্ধ প্রমাণের সুত্র উত্তম ৰূপে পৃতিপন্ন করেন 
নাই। গোতম কহিয়াছিলেন যে আগ্তোপদেশই শব্দ । 
বাৎসায়ন কহেন 


আগুঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্মা যথাভ্ষন্ার্থসঃ চিথঠাপয়িষয়া প্রছুক্ত উপদেষ্টা 
সাক্ষাৎকরণমর্থসঠাণ্ডিস্তয়া! বর্ততে ইন্যাপ্ত: খুধ্যাস্মেম্ছান?ং সমানং লক্ষণ 
তথাচ সর্বেষাং হ্যবহারণং প্রবর্তস্ত ইতি 'এবমেভি। গ্রমাটৈ দেঁকমনুষ্ঠতিরশ্চাং 
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র্াবহারা? প্রকল্পন্তে নাতোহ্খথেতি স দ্বিবিধো ভ্ষ্টানষ্টার্থতাৎ ঘসে/হ ভ্ঙ/তেহ্থ, 
স ভক্টার্থো ষস্যামুত্র প্রতীয়তে সোহছুষ্টার্থ এবন্ষিলৌকিকবাব্ডানাং বিভাগ 


ইতি! 

“ইহার তাৎ্পয/। কোন পদাথ সাক্ষাৎ কত করিয়া 
ধেমন স্বয়ং দেখিয়াছিলেন তেমনি পরকে বৃঝাইতে উদ,”ত 
উপদেশককে আগত কহা যায়! রঃ পদার্থের সাক্ষাৎ 
করণ, সেই মাপ্তি, বিনি তৎ্সম্পন্ন তিনি আপ্ত ইহা খষি 
আধ/স্্রেঙ্ছ সকলের সমান লক্ষণ, সকলের টি বপ ব/বহার, 
দেব মনুষ/ তির্ক্যোনি নকলের এই ৰপ প্রমাণ দ্বারা 
কার্য হইয়াছে, প্রমাণান্তর নাই! শব্দ প্রমাণ দৃষ্টাদৃষ্ট 
অর্থ ভেদে দ্বিবিধ হইয়! থাকে] যাহা এই সংসারে ষ্ 
হয় তাহা দৃষ্টার্থ পরত্র যাছার প্রতীতি তাহা অদৃষ্টার্থ। 
খাধষি এবং €লীকিক বচনের এই ৰূপ বিভাগ ! কিন্ত 
খষি আর্/ শেচ্ছাদির বাকে/র তথ/ পরীক্ষার কোন ধারা 
এস্থলে উক্ত হয় নাই! 

« শব্দার্থ বিষয়ে অনেক বর বিচার হইয়াছে কোন২' 
পণ্ডিতাতিমানী পৃকষেরা কহিয়াছেন যে শব্দার্থ মিশ্চয় 
করা কঠিন কেননা অনেক শব্দ দ্র্থ আছে! এসকল 
বাক্ছল মাত্র কেননা দ্/খ শব্ধ থাকিলেও বস্তৃত বাঁক/ 
প্রয়োগ দ্বার! কি স্বাভিপ্রা উক্ত হয়না? গোতম কহেন 
আত্তোপদেশের সানথে/তে শব্দার্থে সম/ক প্রত/য় হয় ! 
বৃন্তিকার কহেন শব্দ প্রযুক্ত অমুক অথে আমার প্রতীতি 
হয়! একথা অকাট/ বটে কিন্ কি প্রকার লক্ষণ দ্বারা 
আপ্তোপদেশকের যথার্থ আগুত্ব পরীক্ষ। হইতে -পারে 
তাহার কোন বিচার দেখা যায় না! 
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« গোতম সূত্রে আরো অনেক বিচার আছে এস্কলে তাহার, 
প্রসঙ্গ করা গেল না! পঞ্চভুতের বিষয়ে তিনি যাহা 
লিখিয়াছেন তদ্দিষয়ে এই বক্তব/ যে ভূত পদার্থ কেবল 
পঞ্চ, নয় আরো অমেক আছে আর দেশ এবৎ শুনে/র প্রাতি- 
যোগি শব্দগুণ আকাশের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহ 
অমূলক বোধ হর তথাপি আমি তোমার বাক/ প্রমাণ 
স্বীকার করিতেছি যে গৌতম এবং কাণাদ সৃত্রেতে ভূত তন্ত 
বিচারার্থ অপূর্থ ধারা আছে কিন্তু এস্কলে ইতর লোকাদিগের 
একটা কথা স্মরণ হইল “মাশালজী আপনি কানা” ফাহারা 
তন্তু জিজ্ঞসার এমত উত্তম কৌশল প্রচার করিয়া পরকে 
জ্ঞান জেঠাতি প্রদান করিয়াছিলেন তীহারা আপনারা তন্ত 
জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই”! 

তর্ককাম! “এ কি কথা? স্থির হইয়া কথা কহ। 
কোন্‌ বিষয়ে উহীর। তন্তু জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই”! 

সত/কাম ! “দেখুন মহাশয় প্রমাণ আর প্রমার 
মধে/ অনেক প্রভেদ আছে! প্রমাণ প্রমার করণ মাত্র 
কিন্তু প্রমা যথার্যাবগতি! গোতম এবং কণাদ প্রমাণ 
প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন কিন্তু প্রমা প্রাপ্ত হয়েন নাই”! 

তর্ককাম । **স্পষ্ট করিয়া কহ কি প্রকার প্রমা লাভ 
করিতে পারেন নাই” | 

সত/কাম। “তবে শুনুন আপনি কহিয্াছেন ভৌতিক 
তত্ব প্রকাশই তাহার দের প্রতিজ্ঞা থন্মশাস্ত্র প্রতি পাদন 
তাহারদের অন্ভিপ্রেতছিল না! তথাপি তীহার৷ এ ভৌতিক 
তন্তু দ্বারা মুক্তি পথ প্রস্তুত করিবার প্রসঙ্গ করিয়াছেন 
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১৮৬ যডদ্শন সংবাদ | 


গোতম লিখিয়াছেন যে তদায় ষোড়শ পদাথ জ্ঞানে 
মুক্তি হয় এবং কণাদ লিখিয়াছেন যে তীহার ষট পদার্থই 
মুক্তির উপায়। ভৌতিক তন্তে স্বর স্িত মুক্তি ক্র নব কি?” 
তককাম ! “তন্তু জ্ঞান দারা কি মানব জাতির উন্নতি 
হয় না 1% 
অত/কাম |! * হয় বটে, কিন্ত মুক্তির সহিত ভৌতিক 
তত্তের কি সত্ত্ব? গোঁতঘ কহেন ! 


প্রমাণ প্রমেয়সংশয় প্রয়োজনছস্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতদনিয়ুবাদজল্পবিতণ্তাহে- 
ভবাভাসছলজাতিনিগ্রহস্থ।নানান্তভ ান-তেয়সাধিগমহ | 


£*এ সকল পদার্থে তর্ক নৈপুণ/ জন্মিতে প1রে কিন্তু তাহা 
মুক্তির উপায় কি ৰপে হইবে! মক্দি বল দ্বিতীয় পদার্থ 
প্রমেয়, তাহাতে সকল তত্ভুউ ইত/ হজ বৃতরা মুক্তি সাথক 
তত্তও আইলে, উত্তর, মহা নাগরেও এ বূপে কাল কুট এবং, 
অমৃত উভয়ই আছে ভঙ্গিমিন্ত কি অমত নিত কিবা 
সাগরে গিয়া এক ঢোক লবণান্ন পান কর রি ৃ 

তর্ককাম! “কি বলিলে? দর্শন শান্ত দিনার কি 
বৃদ্ধির প্রাখর্য/ হয় না রা বৃদ্ধির প্রাখর্/। কি নিঃশ্রেয়ন 
সধনের উপায় নে $, 

অত/কাম | “দর্শন শাত্র আলোচনায় বুদ্ধির প্রাখ্য/ 
হয় বটে, কিন্তু মুনুক্ষকে এ আলোচনা চক্রে প্রবেশ করিতে 
কহা আর রোগিকে ২ ওষধ পথ/ সেবনার্থ আযুবেদ অথ/য়ন 
করিবার ব/বস্থা দেওযা দূই সমান ৮1 

তককাম । “এ সকল শুদ্ধ তর্কের অবসান কর, গৌ- 
তম দর্শনে দোষ কি দেখিয়া তাহা বল” । 


৫ম সংবাদ । ১৮৪ 


সত/কাম। “আচ্ছা, শুনঃ গোতম জন্ম এবং প্রবৃ-, 
তকে মৃক্তি বাধক দোষের মধ গণ করিরা উপদেশ 
করিরাছেন যে এ সকল খগণ্ডন না করিলে মুক্তি হয় না 
এবৎ জন্মকে স্পষ্টতঃ দৃষ/ করিয়াছেন, যথা 

'ভুঃখজগ্সপ্রত্তভ্িদোষমিথঠাজ্ভানানামুতরোন্রাপায়ে তদম্তরাপায়াদপবগ: 1] 
বিবিধবাধনাযোগাদ্দ থং জন্মোত্গাতিঃ 1? 

“ তবে তন্তা কি ন্মনিষ্ট হইল এবং প্রবৃন্তি কি অধর?” 

তর্ককাঁম । “জন্ম দারা প্রাণী কি অশেষ দুঃখভাক্‌ হয় 
না?” 

অত;কাম 1! *জন্মকে অনিষ্ট বছিলে কি প্রসক্গতঃ 
জগণ্ স্টার এবং বিশেষতঃ আপনারদের স্ব ২ জন্মদাতার 
ও গভথারিণীর নিন্দা হয় না?” 

আগমিক । “ অতু)ক্তি করিলে হয় বটে”! 

সত/কাম |“ গোতম কি অতু/ক্তি করেন নাই, তিনি 
*জন্মকে সর্থ অমঙ্গলের হেতু কহিয়াছেন। আদৃষ্টবাদ 
বশতঃ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কেনন! তাঁহার মতে নাস্ত/- 
সাবিহ সংসারে যোন দৈবেন কাধ/তি 1 কিন্তু দার্শনিক 
খাষির পক্ষে আঁদৌ অদৃষ্টের তথ)1তথ) পরীক্ষা করিয়া পরে 
নিদ্ধান্ত করা উচিত ছিল! অপর তিনি প্রবন্তিকে দৃষ 
করিরাছেন এবং প্রবৃত্তির লক্ষণ এই, প্রবৃন্তি বাগ্‌ব্ধশরী- 
রারস্তঃ ৮ | টী 

আগমিক ! *“গোতম প্রবন্তিকে দুঘঃ কনেন নাই 
এই উপদেশ করিয়াছেন যে মোক্ষার্থ প্রবন্ভির ধংস 
আবশ)ক” । 


১৮৮ ষড়্দর্শন অংবাদ । 


সত/কাম। * তবে প্রবৃত্তি মোক্ষের প্রতিযোগী হইল 
সৃতরা- কাজে কাজেই দূষ/ আর তিনি স্পষ্টই কহিয়া- 
ডন প্রবর্তনা লক্ষণ দোষাঃ 1! তবে কি বাক/ প্রয়োগ 
এবং বৃদ্ধির আলোচনা স্বতাবতঃ দুষ/ হুইল” । 

তর্ককাম। *দুষ/ এই কারণ, যে তাহাতে পরম 
পুকষাথ নাধন হয় না” ! 

সত/কাম । “ভাল, ভাল! এই বলিল! যে দর্শন 
শান্ত বৃদ্ধির প্রাথয/ সন্তব প্রযুক্ত নিঃশ্রেয়সের হেতু, আবার 
বলিতেছ যে বুদ্ধির আলোচনায় পরম পুকযার্থ সাধন হ্‌য় 
না। অপর 'তোমারদের মতে বাগ্‌ বৃদ্ধি শরীরারস্তই 
কেবল ঈশ্বরের সৃষ্টি, তিনি আত্মার টা নহেন তবে যে 
প্রবৃত্তি দান প্রযুক্ত "তিনি আনারদের বুষ্টা হইলেন সেই 
্বৃন্তিকেই অনিষ্ট কহিতেছ” 

আগনিক | “ মানব জাঁতি ঈশ্বর দন্ত প্রবৃন্তিকে বিকৃত 
করিয়াছে তন্নিমিন্ত দুঘ/, দেখ উপাদেয় অমৃত যদি বিষাক্ত: 
হয় তবে জীবন নাশক হইয়া পড়ে, সুত্রা* হেয় হয়” ! 

তর্ককাম। “জয় রামচন্দ! আগমিক তুমি উত্তম 
কহিয়াছ, উপাদেয় অমৃতও বিষাক্ত হইলে হেয় হয়! 
সত/কাম তৃমি কহিলা গোতম অবিবেচন। পৃর্থক জন্ম ও 

প্রবৃত্তিকে দুষ/ করিয়াছেন, তাহা! নয় ভাই, তিনি বু দর্শন 
পূর্বক মীমাংসা করিয়াছেন? তুমি তাহার দ্বিতীয় সুন্রের 
তাপর্য/ গ্রহ করিতে পার নাই আমি পূর্বেই এ্রমত আশঙ্কা 

করিয়াভিলাম তনিমিত্ত বাশসায়ন ভাষে/র এক পত্র সঙ্গে 
আনয়াছি। দেখ তিনি কেমন অর্থ করিয়াছেন । সকল 


€ম সংবাদ । ১৮৯ 


খধষির মধে/ আদৌ গোতম মানব প্রকৃতির যথার্থানুভব 
সৎক্ষেপে সুত্রিত করিয়াছিলেন যথা দুঞ্খ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ 
মিথ] ্ানানামৃত্তরোত্ররাপায়ে তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ ! 
বহেসায়ন ইহার এই প্রকার অর্থ করেন যথা! 


মিথ্যাজ্ঞানমনেকপ্রকারকং বর্বতে আম্মনি তাবন্ান্তি ইতি অনাঅন্থাত্মেতি 
ছুঃখে স্থখমিতি অনিক নিহ্ামিতি অত্রাণে ত্রাণমিতি সম্ভয়ে নিভয়মিতি 
জগুপ্সিতেয়মভিমতমিতি ভাতরোহ প্রতিহ্াতত্যমিতি প্রন্তত্ নস্তি কম্্ম নাস্তি কর্মম- 
ফলমিতি দোষেজু মায়ং দোষনিমিত্ঃ সংসার ইতি প্রেহাভাবে নাস্তি জন্থর্জা- 
বোবা সত্ব আত্ম! বা! যঃ প্রেয়াণ প্রেহা চ ভবেদ্দিতি অনিমিত্তং জন্ম অনিমিত্োো। 
জন্মোপরমইন্যাদিমান প্রেহ্ভাবোহনভ্তশ্চেতি নৈমিন্তিকঃ প্রেহভাব ইতি দেহে- 
ব্দিয়বুদ্ধিবেদনাসন্তানোচ্ছেদপ্রবন্ধাভ/ং নিরাআসকঃ সন্নকম্মনিমিত্তঃ প্রেনাভাৰ 
ইতি অপৰর্গো ভীষ্মঃ খন্বয়ং সব কন্মোপরমত সর্থবিপ্রয়োগোপবর্গো বহ্বত্র 
ভদ্রকং লুগ্ঠত ইতি কম্চ বুদ্ধিমান সবসথখোচ্ছেদমটৈতন্থমম্বমপবর্গং রোচয়ে- 
দিতি | এতম্মান্সিথযাজ্ঞানাৎ অন্ুকলেনু রাগও প্রতিকলেজ ছ্বেষঃ রাগছেষা- 
প্রিকরণাশ্চাক্ুয়েস্তবনায়ামদমানলোভাদয়ো দোষা ভবান্তি। দোষৈঃ প্রস্তর 
শরীরেণ প্রবর্ধমানো হিংসাস্তেয় প্রতিষিদ্ধমৈথনমাচরতি বাচান্ততপক্ষস্থূ- 
চনাসংবদ্ধানি মনসা পরদ্রোহৎ পরদ্রন্তাভীপ্সানাস্তিক্তঞ্চেতি সেয়ং পাপা- 
, জিকা প্রন্তত্বিরধর্মায় অথশ্ভং শরারেণ দানং পরিত্রাণং পরিচরণঞ্জ বাচা 
সন্ধং হিতং প্রিয়ং স্থাগ্ঠায়ঞ্চেতি মনসা দয়ামস্থৃহণং অদ্ধাঞ্চ সেয়ং ধর্ম্মায়। 
অথ প্রত্তত্তিসাধনৌ ধর্মাধর্মে প্রন্তত্িশব্দেনোক্কৌ 1] যথান্রসাধনাঃ প্রাণাঃ 
অন্্ং বৈ প্রা ণিনঃ প্রাণাং ইতি সেয়ং গ্রত্তত্তিঃ ক্সতসঠাভিগ্ুজিতম্তচ 
জন্মনঃ কারণং। জন্ম গুনঃ শরীরেন্দ্িয়ুদ্ধীনাং নিকায়াবশিষ্টঃ প্রাছুভাৰও 
অস্মিন সতি ছুঃখং তৎগুনঃ প্রতিকলবেদনীয়ং বাধন পীড়াতাপ ইতি ত 
ইমে মিথ্ঠাজ্ঞানাদয়ে! চঃথান্তা ধর্ম অবিচ্ছেদেন প্রবর্থমান?ঃ সংসারইতি | 
যা ভু তত্বজ্ছান্ান্মিথ/াভ্ঞানমপৈতি তদা মিথ/াজ্ঞানাপায়ে দোষ! অপঘ্তি 
দোষাপায়ে প্রত্রত্বিরপৈতি প্রপ্ত্র/পায়ে জন্মাপৈতি জন্মাপায়ে ছুঃখমপৈতি 
ছুঃখাপায়ে আনান্তিকোহপবর্গে নিশ্রেয়সমিতি | তত্বজ্ঞানন্ত্ খু মিথঠাচ্জান- 
বিপগ্থয়েণ হ্যাখ/াতং আত্মনি তাবদস্তী:ত অনাভ্তনি অনাঝ্সেতি এবং ছুদখেহ- 
ন্সিন্কেহত্রাণে সভয়ে জগুপ্সিতে হাতকে চ ষথাবিষয়ং বেদিতহাৎ প্র্তত্তৌ অস্তি 
কম্মাস্তি ক্মফলমিতি দোষেদু দোষনিমিব্বঃ সংসার ইতি প্রেন্ভাবে খলস্তি 
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জন্তর্জীব সত্ব মাজা বা ষঃ প্রেক্যাভাবে ইতি নিমিনুব ক্স নিগিগুবান জন্মোপরম 
ঈহানাদিও প্রেন্যভাবোভপবর্গাস্ত ইতি নৈমিজিকঃ সন প্রে ভাবঃ প্রন্ততিনিমিত্বঃ 
ইতি সান্ম৮৪ সন দেভেব্দরিয়বুদ্ধিবেদনাসন্তানোক্ছেদ প্রাতিসন্ানান্াং প্রবতত 
উতি আপবর্গান্ততঃ খলয়ৎ সনবিপ্রয়োগঃ সবোপরমোগপরগ হীতি বহ্তত্র ক্চ্ছ 
ঘোরৎ পাপকৎং লুগ্ঠত ইনি কশ্চ বুদ্ধিমান্‌ সবদুঃথচ্ছেদৎ সবদুঃ থাসস্থিদমপবর্গং 
ন রোচয়োদিতি তছাথা মধুবিষসৎগ্রক্তান্রমনাদেয়মিতি এবৎ হ্থখছঃখা্ষক্ঞ- 
মনাদেয়মিতি 1 


« অসঠার্থ, দিথ)াজ্ঞান আনেক প্রকার, ম্সাআ্মার বিষয়ে 
যে তাহা নাই, অনাম্মার বিষয়ে ঘে তাভা আছে, দুঃখে 
সুখভাণ, অনিতে/ নিত/ভাণ, অত্রাণে ভ্রাণ, অতয়ে নিভয়, 
নিন্দিতে অভিমত, ত)াজে/ অত/াজ/জ্ঞান, প্রবৃত্তি বিষয়ে 
যে কর্ম নাই, কম্মকল ও নাই, দোষের বিষয়ে যে সংসার 
দোঁষ নিমিত্ত নভেঃ প্রেত/ভাব বিষষে যে জীব জন্ত নাই, 
সত্ব আম্মাও নাই, যাহা মরণের পর্ন পনজত হয়, জন্ম 
অনিমিত্ত, মৃত্যুও অনিনিন্, প্রেত।ভাবের আদিআছে কিন্ত 
অন্থ নাই, প্রেত/ভাব নৈমিত্তিক অতএব কর্ম নিমিত্ত নহে, 
প্রেতযভাব নিরাত্মক বেদনা তাতে দে, ইন্দিগ্নঃ বৃদ্ধি, 
বেদনার বিস্তাই এবং উচ্ছেদ আছে, অপবর্গ ভয়ানক 
কেনন! ইহাতে কল কর্মের লোপ, সকল বিষয়ের বিরহ, 
ইহাতে অনেক উত্তম বস্তর নাশ হয়, কোন্‌ বুদ্ধিমান লোক 
সর্থ সুখ তুষ্ট এ অচৈতন/ মুক্তির অবস্থা বাথ করিবেক ! 

৫6 এই মিথ] জ্ঞানেতে অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ, প্রতিকূল 
বিষয়ে দ্বেষ জন্মে এবং রাগদেষের অধিকৃত অসয় ঈর্ষা চা, 
মায়া, মদ, অভিমান লোভ ইত]ঁদি দোষ উত্পন্ন হয়, 
দোষাশ্রিত হইলে শারীরিক প্রবৃত্তি দারা লোকে হিৎসা, 
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চৌর্য/, লাম্পট/ আচরণ করে মুখেতে মিথ/ কটু এবহ, 
নিন্দা বাক/ কহে মনেতে পরহিৎ সা, পরদ্রেব/ লোভ এবং, 
নাস্থিক/ ধারণ কর্মে, এই পাপাত্মিকা গ্রবন্তি হইতৈ অর্থ 
সস্ভবে, কিন্তু শরীরের দ্বারা দান, পরিত্রাণ, পরিচর্য/ করা, 
মুখেতে সত/, হিত, প্রিয়বাক/ কহ এবং বেদাধ/য়ন করা, 
মনেতে দয়া, শ্রদ্ধা করা এবং নিষ্পৃহ হওরা ইহাতে ধর্ম 
সস্তবে, এই প্রবৃত্তি সাধন ধন্মাধর্্ম প্রবৃত্তি শব্দেতে উল্ত 
হয়ঃ যেমন অন্লবাধন প্রাণ, অন্ন শব্দ বাঁচ/ হয়। এই 
প্রবন্তি কুৎ্নিত এবং অভিপূ্জিত জন্মের কারণ! শরীর, 
ইন্দিন, এবং বন্ধির সাকার প্রা দুর্ভাবকে জন্ম কহে, জন্ম হইলে 
দুঃখ হয়, তাহাতে অনিষ্ট বেদনা, বাঁধা, পাড়া জিম হয়ঃ 
এই সকল মিথ] জ্ঞানাদি দুঃখ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন প্রবর্তমান 
ধর্মকে সংসার কছা যায় | 

£ কিন্তু যখন তন্তু জ্ঞান বারা মিথ] জ্ঞান নষ্ট হয়ঃ তখন 
মিথ) জানের নাঁশে দোষ নষ্ট হয়, দোষের নাশে প্রবৃত্তি 
নষ্ট হয়, প্রবন্তির নাশে জন্ম নষ্ট হয়, জন্মের নাশে দুঃখ 
নষ্ট হয়, দুঃখের নাশে আত/স্তিক অপবর্গ, তাহাই নিশ্রে- 
য় অর্থাৎ পরম পৃকযার্থ | তন্তুজ্ঞানের বঠাখ/ মিথ] 
জ্ঞানের বিপরীত কাত্েই হইল, অর্থাৎ আত্মার বিষয়ে যে 
তাহা আছে, অনাত্মার বিষয়ে তাহা আত্মা নঙ্কে, দুখ, 
অনিত/, অত্রাণঃ অভয়, নিন্দিত, ত/জ/ এই সকল বিষয়েও 
যথা সন্তব বুঝা যাইবেক, প্রবৃত্তির বিষয়ে কর্ম আছে, ও 
কর্ম কল ও আছে, দোষ বিষয়ে সংসার দোষ মিথিত্, 
প্রেত/ভাব বিষয়ে জন্তু, জীব, সত্ত্ব, কিম্বা আত্মা অবশ/ 
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আছে, যাহা মরণের পর পুনর্থার জন্মে, জন্মের কারণ 
আছে, মৃতুর ও কারণ আছে, ইহাতে প্রেত/ভাব অনাদি ও 
অপবর্গ পর্য্যন্ত, প্রেত/ভাব নৈমিত্তিক, প্রবৃত্তি ইহার কারণ, 
প্রেত/ভাব সাত্মিক এবং অপবর্গ পর্য্যন্ত, দেহ, ইন্দিয়, 
বৃদ্ধি বেদনার উচ্ছেদ এবং পুনকক্তিতে বর্ধমান এই অপবর্গে 
সকল বিষয়ের বিচ্ছেদ, সকল বিষয়ের নাশ ইহাতে ঘোর- 
তর পাপ ও ব্রেশ নষ্ট হয়, কোন্‌ বুদ্ধিমান লোক সর্থ দুঃখ 
নাশক এই অপবর্গকে ইচ্ছা না করিবেক যেমন মধুও বিষ 
মিশিত অন্ন ত/াজ/ হয় তদ্রপ সুষ্খ দুঃখ মিশ্রিত জন্মও 
ত/াজ/ হয় । 
“বাৎসায়নের ভাষ/ এবদ্িথ ! দেখ আগমিক ঠিক 
বলিয়াছেন অমৃত যদি বিষাক্ত হয় তবে হেয় হইয়া পড়ে! 
সার কেবল অবিদ/ এবং অমঙ্গল রাশি মাত্র! এ 
কথা প্রত/ক্ষ সত/, অনুভব মাত্র নহে । সংসারের যদি 
যথার্থ আখ/ান করা যায় 'তবে তাহাকে অমঙ্গল ব/তীত' 
আর কি কহা যাইতে পারে! যে শরীর আমর ধারণ 
করি যদিও তাহা প্রমোদ মত্ত লোকের নয়নে রম/ বোধ 
হয় কিন্তু তাহাকে বিনাশি ব/তীত আর কোন নাম দেওয় 
যাইতে পারে। রক্ত মাঅময়সযাস/ অবাহ/াভঠান্তরৎ 
মূনে নাশৈক ধর্মিণো ব্রহি কৈব কায়স/ রম/তা! শরৎ 
কালীন মেঘ গন্ধর্ব নগর এবং অচিরপ্রভা দৌদামনীতে যে 
স্থর্্ আরোপ করিতে পারে সেই শরীরেতে বিশ্বাস ককক। 
তড়িত্জু শরদত্তেষু গন্ধর্ব নগরেষুচ হৈ্য/২যেন বিমিীতিৎ 
স বিশ্বািত ব্গৃহে 1 দেখ মকলি স্থির, মৃত্জন/ জন্ম 
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আবার জন্ম জন/ মৃত; | জায়তে মৃতয়ে লোকো মিয়িতে 
জননায় চ অস্থিরাঃ স্ এবেমে সচরাচর চেষ্টিতাঃ। আমর 
প্রার্থনা কাহার! কণ্ঠে? কেবল যাহারা বিষয় কাল সর্প সঙ্গে 
বিষাক্ত চিন্ত হইয়াছে ! বিষয়াশীবিষাসক্গ পরিজর্জর- 
চেতসাং অপ্রৌটাত্মবিবেকানামাযুরায়াসকারণৎ | শারীরিক 
লাবণ/ মানসিক প্রাধান/'এবৎ কার্য/দক্ষতাদির যত প্রশৎস। 
কর কিন্তু ভারাক্রান্ত লোকের উপর নৃতন ভার সংযোগ 
করিলে যেমন হয় এসকলি তঙ্জপ | ৰ্প মাহুর্মনো বুদ্ধি 
রহঙ্কারঃ স্িরোহিতৎ ভারো ভারধরদে/ব সর্ঘৎ দগথায় 
দুথিয়ঃ। জন্ম লাভ করিয়া বাল/কালে কার্ঘাব তরঙ্গ 
বিশি তররলাকার বসার সাগরে দুঃখ পাইতে হয়। পরে 
যৌবন কালে নানা প্রকার মানস উদ্বেগে নিপাত, আ'র 
বার্ঘকে/র কথা কি কহিব? তখন একে জরা এব শক্তি 
বিরহ তাহাতে আবার বিষয় লিপ্রার অতীব প্রাবল/ | 
এ্মত দুঃখ ও বেদনা আর কোথায় আছে 

লন্ধাপি তরলাকারে কার্থভাবতরনিণি | সংসারসাগরে জগ্গ বালাং ছুঃথায় 
কেবলং!| বাহ্যানথমথ হ্াক্তা। প্ুমানভিহিতাশয়ঃ। আরোহতি নিপাতায় 
যৌবনং সংভ্রমেণ ভু।| ছুপ্পেক্ষং জরঠং দীন হীনৎ গুণপরাক্রমৈঃ! থে 
সতক্ষমিবাদীর্ঘংগর্জোগভে/তি বাদ্ধকং || 

«€ অতএব শ্রীরাম চন্দ কহিলেন আমি এমত দেহ গৃহে 
বাস করিতে চাহি না যাহাতে বৃথা তৃষ্ণাই গৃহিণী ইন্দিয় 
গণই পশু এবং চিত্তই ভূত/। অখিল সংসার দুখের মধেঃ 
তৃষ্ঠাই দীর্ঘ দুঃখদায়িকা যাহা অন্তপুরের মথে/ও 9 স্কট যো- 
জনা করে । অহ্বো। উহ্বারাই জাধু যাহারা এবস্ভূত সংসারে 


টি 


১৯৪ ষড়্দর্শন সংবাদ ! 


আর জন্ম গৃহণ করেনা অবশিষ্ট সকলেই জঠর গর্দভ 
জানিবা ! 

পংকতিবদ্ধেনিয়পশ্ং ফল্গুতঙ্ঞাথহাঙ্গনং | চিতনিক্ভানন্দং নেষ্টং দেহগ্রহং 
মম || সব্সংসারছঃখানাং হস্তৈক! দীর্ষঃখদা। অন্তঃগুরস্থমপি যাযো- 
জধনপি সম্কটে ॥ জাতান্তএব জগতি জন্তবঃ সাধ্জীবিতাঃ | যে পুনর্নেহ 
জায়ন্তে শেষা জঠরগর্দভাঃ || 

“সংসারে সুখের অত্যন্তাভাৰ আমরা কহিনা এবং 
ধর্ম ও সৎপ্রবৃত্তিও অস্তবে কিন্তু দঃখ ও অমন্গলের প্রাবল/ 
প্রযুক্ত আমরা ধর্ম্মাধন্ম প্রবৃত্তি মাত্রকে দোষ কহি কেননা 
তাহাতে কর্মের উৎপত্তি আর কর্ম কইতে জন্ম! এই 
আমারদের ঘোরতর বন্ধন তন্নিমিত্ত সর্থ বর্জন পূর্বক নির্বাণ 
মুক্তিই নিঃশ্রেয়স ! মধু পূর্ণ পাত্রেতে কালকুট সহযৃক্ত 
হইলে সমুদয় পান্র ত/াজ/ হয়?” 

সত/কাম। “তর্ককাম তুমি কি ঠিক জান তোমার 
পাঠ/মান তুলৎ বাৎুনায়ন ভাষে/র পত্র এবং ইসা | নঠায়সু 
ত্রকার গোঁতম খষির তাৎপর্য, প্রকীশক। সিদ্ধার্থ গোতম 
শাক/ম্'নির বচন তো নয় ?* 

আগমিক ! * ছি মহাভারত ২! একি কথা, বেদের 
অবিরোধি বুহ্গষি”গোতমকে বেদ বিদ্বেষি দেব বাহ্ধণ নিন্দক 
বৃদ্ধের তুল/ করিল ; এমত বাক/ পরিহাষে কহিলেও 
মহাপাতক হয় 1” 

সত/কাম ! **ক্ষত্ত মর্ষি আগমিক ! কলে বেদের 
অবিরোধি বৃন্ধর্ষি গোতম এবং বেদ বিদেষি দেব. বাক্ষণ 
নিন্দক গোতম এ দুএর উপদেশে আমি বড় প্রভেদ দেখি 


৫ম সংবাদ । ১৯৫ 


নাই তন্নিমিত্ত ভ্রম অসম্ভব নয় । উহ্থীরদের সিদ্ধান্তকে 
সোদর বললেই হয়! বুন্ধর্ষি গোতম বলেন অপবর্গ 
জ্ঞানাপেক্ষ, বুদ্ষবিটি গোতমেরও এ মত যথা 


মোহকলষাম্মকারং প্রচ্ঞাপ্রদীপেন বিধমথা। সর্বং| সানুশয়দৌষজাজং 


বিদারয়ত জঞানবন্্রে ৭ 
রং রগ 


মোহাত্িরাবাষাতকো হিরিশিরিভরিতো। | তব টি কৃশলচিকিৎসকো 


১০০৮ 
চে % ০ 


জ্ঞানিং জ্ঞানকথাগ্রধারক! জ্ঞাপঘসি ত্রিভবে ব্রৈবি্ঠ বিমোক্ষদেশকা ভ্রিমল- 
মলনুদা 

« ব্রহ্মর্ষ গোতম কহেন মিথ] জ্ঞান দোষ এবং প্রবৃত্তির 
হেতু এবং তণ্প্রযুক্ত জন্মের কারণও হয়, ্রহ্মবিদ্বেষি 
গোতমেরও এ উপদেশ। ব্রদ্মষি গোতম বলেন সংসার 
ইষ্টানিষ্ট সুখ দুঃখ ন্মাধর্মে মিশ্রিত তন্বিমিত্ত নকলি 
ত)াঁজ/ এব অপবর্গই পরম পকষার্থ |. ব্রহ্মবিদ্বেষি 
গোতমও কহেন সংসার ধন্মাধর্ম কুশল অকুণলে মিশ্রিত 
এবং নির্থাণই সর্থ দুঃখের এক উপায়, তিনিও ত্রন্ধর্ষি 
গোতমের ন/ায় উপদেশ করেন জন্ম মরণাদি সংসার 
বন্ধনের উপয়ান্তর নাই । 

মোক্ষং তে চ জযুৎ সর্বে ছিত্বা বৈ ক্লেশবন্ধনম্‌! যাল্যন্তি নিরুপাদানণঃ 
ফলপ্রাপ্ডি বরং শুভম্‌ |] দক্ষিণীয়াশ্চ তে লোকে আহৃতীনাং প্রতিগ্রহ1ঃ 
ন তেন দক্ষিণা গুন! সন্তানির্বাণহেতুকী ॥ 

(ছঃখা জাতিপুনঃ গ্ুনঃ) 


জাতিজরামরণদুঃখক্ষয়ং সংসারবন্ধনং বিমোক্ষধিতুং | চরিতুং বিশ্তুদ্ধ- 
গমনাস্তসমং তং শুদ্ধসত্বমুবন্ছথয়ত || 


১৯৬ ষড়্দশন সংবাদ! 


* বাৎ্সায়নভাষে/ যেমন ব্রহ্র্ষি গোতমের তাৎপর্য/ 
প্রকাশ ও জন্মের সহিত মিথ জ্ঞানের এবং অপবর্গের 
সহিত জ্ঞানের অন্বন্ধ প্রাতিপাদিত, তদনুদ্ধপ ললিত বিস্তরে 

ব্রহ্মবিদ্েষি গোতমের তাৎপর্য/ও তাদৃশ দেখা যায় যথা 


কন্মিন সতি জরামরণং ভবতি | কিং প্রন্থয়ং চ পুনজরামরণম্‌ 11 জান্াৎ 
সন্যাং জরামরণং ভবতি। জাতিপ্রন্থয়ং হি জরামরণম্‌ || কষ্মিন্‌ সভি 
জাতিভবতি কিম্পু্ায়া চ প্ুনর্জীতিঃ | ভবে সতি জাতির্ভবতি ভবপ্রন্থয়। চ 
প্লনজাতিও || কশ্মিন্‌ সতি ভবে! ভবতি কিম্প্ন্য়ণ্চ প্লনর্ভবঃ ॥ উপাদানে 
সতি ভবে! ভবন্ুপাদানপ্রহায়ো হি ভবঃ || কন্মিন সন্পাদানং ভৰবতি 
কিন্প্নয়ঞ্চ প্লুনরুপাদানম্‌।| হচ্থায়াং সন্যাম্বপাদানং ভবতি ভঞচাপ্রন্যয়ং 
হ্যপাদানম্‌॥| কাস্মন্‌ সতি হষ্কা ভবতি কিম্পৃহায় চ হষ্চা || বেদনায়! 
সন্যাং হজ্জ ভবতি বেদনাপ্রন্থয়া চ ভষ্তা || কন্মিন সতি বেদনা ভৰতি 
কিম্প্নয়া গুনর্বেদনা |] স্পর্শে মতি বেদনা! ভবতি স্পর্শপ্রন্তয়া হি বেদনা | 
কম্মিন্‌ সতি স্পর্শো ভবতি কিম্পুনয়শ্ঠ পুনঃ স্পর্শঃ | ষডাযতনে সতি 
জ্ফর্শে ভবতি ষডাঘতনপ্রন্থয়ো হি স্পর্শঃ || কস্মিন সতি ষডাযতনং ভবতি 
কিন্প্রায়ঞ্চ গ্ুনঃ ষডাযতনম্1| নামরূপে সতি ষড়াযতনং ভবতি নামরূপ- 
প্রন্থয়ং হি ষড়াহতনম্॥| কশ্মিন্‌ সতি নামরূপং ভবতি কিন্পুনায়ঞ্চ প্ুনর্নাম- 
রূপম্‌ 1! বিজ্ঞানে সতি নামরূপং ভবতি বিজ্ঞান প্রন্থয়ং হি নামরূপম্‌ || 
কব্যিন সতি বিজ্ঞানং ভবতি কিন্পৃহয়্চ বিজ্ঞানম সংস্কারেজু সং বিচ্ঞানং 
ভবতি সংস্কারপ্রহয়ঞ্জ বিভ্তানম্‌্॥! কম্মিন সতি সংস্কার! ভৰস্তি কিল্পু্- 
য়াশ্চ সংস্কারাঃ | অবিগ্তায়।ং সহা!ং সংস্কারা ভবস্তি অবিগ্ঠাপ্রন্য়া হি 
সংস্কারাঃ ॥ 


«অর্থাৎ কি হইলে জরা মরণ হয়, এবং জরা মরণের 
প্রত/য় কিঃ জন্ম হইলে জর! মরণ হয়, জরা মরণের প্রত/য় 
জন্ম! 

কি হইলে জন্ম হয়ঃ এবং জন্মের প্রত/য় কি; সংসার 
হইলে জন্ম হয়, জন্মের প্রত/য় সবার! 


৫ম সংবাদ! ১৯৫ 


কি হইলে সু হয়) এবৎ সৎ্সারের প্রত/য় কি 5 উপপা- 
দান অর্থাৎ আস্তি হইলে বংসার হয়, সংসারের প্রত্/য় 
উপাদান! 

কি হইলে উপাদান হয়ঃ এবং উপাদানের প্রত/য় কিঃ 
তৃষ্ হইলে উপাদান হয়, উপাদানের প্রত/য় তৃষা | 

কি হইলে তৃষণ হয়) এবং তৃষ্ণার প্রত/য় কি; বেদনা 
হুইলে তৃষণ৷ হয়, তৃষ্ার প্রত/য় বেদনা 

কি হইলে বেদনা হয়ঃ এবং বেদনার প্রত/য় কি; স্পর্শ 
হইলে বেদনা হয়ঃ বেদনার প্রত/য় স্পর্শ | 

কি হইলে স্পর্শ হয়, এবং স্পর্শের প্রত/য় কি ষড়ি- 
ন্দিয় হইলে স্পর্শ হয়, স্পর্শের প্রত/য় বড়িন্দিয় ! 

কি হইলে ষড়িন্দিঘ হয়, এবং ষড়িন্দিয়ের প্রত/য় কি 
নামৰূপ হইলে ষড়িন্দিয় হয়, ষড়িন্দিয়ের প্রত/য় নামৰূপ । 

কি হইলে নামৰপ হয়ঃ এবং নামবৰধপের প্রত/য় কিঃ 
“বিজ্ঞান হইলে নামৰপ হয়, নীমৰপের প্রত/য় বিজ্ঞান! 

কি হইলে বিজ্ঞান হয়, এবং বিজ্ঞানের প্রত্যয় কিঃ 

২স্কার হইলে বিজ্ঞান হয়, বিজ্ঞানের প্রত/য় অংস্কাঁর | 

কি হইলে সংস্কার হয়, এবং সংস্কারের প্রত/য় কি) 
অবিদ/ হইলে বংস্কার হয়ঃ সংস্কারের প্রত/য় অবিদ/া 

“ এই ৰূপে জর৷ মরণের হেতু সমূহ ভ্রমশঃ বর্ণন করিয়া 
শাক/ সিংহ তাহার নিরোধের উপায় পূর্থোত্ত প্রশ্শোত্তর 
ধারায় স্থির করিয়াছিলেন যথা 


কম্মিপ্নসতি অরামরণং ন শবতি কস/ বা নিরোধাজ্জরামরণনিরোধও 1] 
জান্যা1ং অসন্যাং জরামরণং ন ভবতি জাতিনিরোধাজ্ঞারামরণনিরোধও 11 


১৯৮ ষড়দর্শন সংবাদ | 


. কথ্িপ্সসতি জাতির্ন ভবতি কস/ বা নিরোধাক্্াতিতিরোধঃ | ভবেইসতি 
জাতিন ভৰতি ভবনিরোধাজ্জাতিনিরোধঃ 1] কসিম্নসতি বিস্তরেণ যাবৎসংস্কার! 
মন ভবন্তি। কস/ বা নিরোধাৎ সংস্থারনিরোধঃ || 

অবিচ্যায়ামসহ্যাং সংস্কার ন ভবন্ত/বি্ানিরোধাৎ সংস্কারনিরোধ সং- 
ক্ষার নিরোধাছিজ্ঞাননিরোধঃ | রঃ 
" কিসের অভার হইলে জরা মরণের অভাব হয়, এবং 
কিনের নিরোধেতে জর! মরণের নিরোধ হয়ঃ জন্মের অভাব 
হইলে জরা মরণের অভাব হয়, জন্ম নিরোখেতে জরা মরণ 
নিরোধ! 

কিদের অভাব হইলে জন্মের অভাব হয়, এবং কিসের 
নিরোধেতে জন্ম নিরোধ হয়; সংসারের অভাব হইলে 
জন্মের অভাব হয়, সংসারের নিরোধেতে জন্ম নিরোধ হয় 

অন্ততঃ কিসের অভাব হইলে সংস্কারের অভাব হয়, এবৎ 
কিসের নিরোধেতে সতক্কীরের নিরোৌধ হয়ঃ অবিদঠার অভাব 
হইলে সংস্কারের অভাব হয়ঃ অবিদ/র নিরোধে সৎস্কার 
নিরোধ হয়, সংস্কার নিরৌধেতে অবিদার নিরোধ । 

“অতএব ভায়া তর্ককাম গোতম যে সিদ্ধান্ত করিয়াস্ছি- 
লেন তাহাতে শাক; শিহের অতিরিক্ত কিছুই নাই দুই 
গোতমেরই অবিকল এক মত” ! 

তর্ককাম। “ শাক/ সিংহ কেবল জরা মরণ বিষয়ে দুই 
এক কথা লিখিয়াছিলেন, আর কোন সিদ্ধান্ত করিতে 
পারেন নাই! সতসারের জ্বালা সকলকেই ভোগ করিতে 
হয় বৌদ্ধেরা কি এবিষয়ে মুক্ত ছিলেন তাহা নহে ভীহার- 
দিগকেও সৎসাঁর যাতনা সহিতে হইত কিন্তু এ যাতন। 
মোচনের কোন উপায় জানিতেন ন৷ সুতরা২ কেবল ত্রাহি ২ 
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বলিয়। চীৎকার 'করিয়াছেন ! বৌদ্ধেরা সংসার যাতনার 
অনুভব পাইয়া বিদ/ বশতঃ কোন উপায় করিতে না 
পারিয়া আর্তনাদ করিয়াছিলেন বলিয়া কি আমারদের তুল/ 
হইতে পারেন! অজ্জদীয় মহর্ষ গোতম দুঃখ শাস্তির 
উপায়ও করিয়াছেন তিনি কেবল অসুখের বণনা করিয়া 
অন্ধ তমসের দর্শন দিয়াছিলেন এমত নহে দুঃখাপনোদের 
উপায়ও শিখ্বইয়াছেন এবং দিপ্ডির দর্শন দিয়াছেন! সু- 
চিকিৎসকের ন/ায় রোগের নিদান ব/বস্থা পথ/ সকলি উপ- 
দেশ করিয়াছেন । কিন্তু বৌদ্ধেরা জরা মরণাদি সংসার 
জ্বালাতে সন্তপ্ত হইয়া কেবল হাহাকার পনি করিয়াছেন মীন্র, 
তাপ শান্তির উপায় কিছুই জানিতেন না মহা আডম্বর পূর্বক 
গুককে বৈদ/ কূশল চিকিৎসক উপাধি দিয়াছিলেন কিনতু 
সে বৈদ কুশল নন চিকিৎসক যে উপদেশ করিয়াছিলেন গাম 
চাসারাও তাহা 1 বলিতে পাঁরিত তিনি এই মাত্র শিখাইয়া- 
ছিলেন যে সকলেই ইতভাগ/ দুঃখী আর নিপাত ব/তীত 
দুঃখ শান্তির উপায়ান্তর জানতেন না ভিষগৃন্ধু শিরোমণির 
মতে বিনাশই আত্মার পথ/, নির্বাণ বই আর কিছু 
জানিতেন না কিন্ত নিত/ আত্মার কি প্্স অন্তবে! 
অস্মদীয় মহর্ষি অপবর্গ এবৎ মুক্তির শিক্ষা দিয়াছি- 
লেন” ! 
সত/কাম 1! *অপবর্গ ও নির্থাণ ভিন্ন ২ শব্দ বটে 
যেমন অচল এবং নগ, কিন্তু অর্থের ভেদ তো কিছু দেখি না 
অপবর্গের লক্ষণ কি?” 
তর্ককাম ! অপবর্গের অর্থ দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ ও 


! 
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. মিথ/ জ্ঞানের অপবর্জন__ত/াগ। তাহা শুদ্ধ ুখাবস্থা” ] 

সত/কাম! *তোমরা কহিয়া থাক অপবর্গ কাঁলে 
আত্মা জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন তোারদের মতে সে 
অবস্থায় আত্মাতে শরীর ও ও মনের সংযোগ থাকে না সৃতরা২ 
চৈতন/ ও প্রবৃত্তিও অন্ভবে না। তবে অপবর্গ নিতান্ত 
অচৈতন/ অবস্থা! এমত অবস্থা সুখ কি প্রকারে সম্তবে, 
আর তাহা বৌদ্বোক্ত নির্থাণ হুইতে কি প্রকারে প্রভিন্ন 
তাহাও ঠ বুঝিতে পারি না” 1 

তককাম! * বহ/কান এমন ২ তন্তু আছ্ছে তাহা মানু 
ধিকী ভাষাতে বর্ণন করা যায় না এবং নানৃষিকা বৃদ্ধিরও 
অগম/! এ্রতাদশ অনিন্ষচনীয় তত্তেতে কেবল আত্মার 
অনুভূতি অস্তবে যাহারদের হদয়ক্গম হয় তাহারাই বুঝিতে 
পারে অতএব অপবর্গের লক্ষণ করা যায় না তাহাতে ভাষা 
ও শর্ষের অবসান হয় তবে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে 
পারে যে উহা পরম সৃখাবহ উষ্তাতে তাবৎ অনঙ্গল শোক, 
দুঃখ যন্ত্রণা ব/থা নকলেরি নিত; শান্তি। সরশ্বতীও 
এমত অনির্থচনীয় আনন্দ এবং শাশ্বত সুখের বঠাথ/া 
করিতে পারেন না, বহস্পতিও অবিশুক্ত অবস্থায় তাহার 
অনুভব করিতে পারেন না। এ্রমত অনির্থচনীয় আনন্দা- 
বস্থাকে বুদ নির্থাণের অবিশেষ কহিলে দুবুদ্ধির সীমা 
থাকে না” 

দা « আমাকে একী কথা বলিতে হইল তুমি 
যেমন অপবর্গকে অনির্বচনীয় আনন্দ কহিল! বৌদ্ধেরাও 
নির্ধাণের অবিকল তদনুৰপ বর্ণনা করেন! পালীয় শাঙ্সে 
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নির্বাণের লক্ষণ এং' যে তাহা জরা মরণ ব/াথি হইতে নিূক্ত 
এবং পরন সূ অস্পন্ন। বৃদ্ধ দেশীয় বৌদ্ধ পুরোহিতেরা 
কহেন নির্বাণ ২ অবস্থায় কোন দুঃখ থাকে না কোন ভ্রব/ কিন্বা 
আগ্রন সহকারে উহার প্রকৃত 5 উপমা হয় না কেবল এই মাত্র 
বলা যায় যে নির্বাণ হইলে সমুদয় দুঃখ শান্তি ও মুক্তি এবং 
পরম বৃখলাভ হয়। বৃদ্ধ উপদেশ করিয়াছিলেন ৷ 


ইছ তে কামক্রোধা মোহ প্রভবা জগংপরিনিকাসাঃ | সাহৃতা ইৰ চৌরা 
বিনাশিতা যে নিরবশেষাও 11 ইহ সা মকান্থকর্তরী ভবভজ্জাচারিণী তথাহবিছ্যা | 
সানুশয়স্ললালা মগ্হ্তানাগ্রিন। দগ্ধা |! ইহ সা অহং মমেতি চ কালিপাশ- 
ছুরানুগ।ঢলিহমুলা। 1 নাবরণকতিনগ্রন্থিশ্ছিত্নী মম হ্ভানশস্ত্রেণ ॥ কাজ! 
বিমতিসমুদয়! স্ব ঠাজডজান্তিতা 'আশুভস্গুলা 1 হপ্দানদা তিৰেগা গ্রশোধিতা মে 
ভতানস্ুস্থেশি 1] কহনলপন প্রাণ মায়ামাতসন্তদোষইপ্তাছাং! ইহ তে ক্লেশা- 
রণ্ধং ছিন্নং বিন গ্রিন দগ্ধম 1] সর্বভববন্ধনানি চ মুক্তানি ময়েহ তানি 
সবানি | প্রচ্জাবলেন নিখিলান্ষিবিধমিহ বিমোক্ষমাগন্ |] ইহ রাগমদন- 
মকরং ভষ্ধ্মিজলং কছুষ্টি পজুভম্‌ 1 সংসারসাগরমনৎ সন্তীর্ধো বীর্ঘবলনাব1 || 
ইহ তন্ময়াওনুত্দ্ধং সর্বপরপ্রবাদিভিষদ প্রাণ্ডত ! অন্থতং প্রোকিহতার্থং জর'- 
*মরণশোকছ থান্তং || ইহ তম্ময়াওনুবুদ্ধং যদ্ুদ্ধং প্রাপ্তনৈর্জনৈরপরিমাণৈঃ। 
ষষ্ঠ মধুরোৎভিরশ্থঃ শব্দো লোকেন্ুু বিখচাতঃ 11 


« ইহাতে মোহজাত জগদ্ভীমক কাম ক্রোথ দোষীকৃত 
চৌরের নায় নিরবশেষে বিনাশিত হইল । ইহাতে 
অকাধ/ করী ভবতৃষ্গ এবং অবিদ/ঃ অন্শয় মূল সমূহের 
নহিত মহা জ্বানাসির ছারা দগ্ধ হইল ? ইহাতে কঠিন 
বিষস্ব গৃস্থি যৃক্ত অহ" মমৰপ কঠোর কালপাশ আমার জ্ঞান 
শক্ত দ্বার ছ্মি হইল ! কমতি হইতে উদ্দিতা এবৎ দৃষ্টি 
জল দ্বার! বর্ধিতা যে অশুভ ভ মুা অতি বেগবতী তৃষগ নদী 
তাহা আমার জ্ঞান সুর দ্বার শোধিত হইল! ইহাতে 
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প্রবঞ্চনা নিন্দা কসাদি মায়া মাঁসর্ধ/ ডে ক্লেশারণ/ 
বিনবাপ্পিতে দগ্ধ হইল । ইভাঁতে আম প্রভাবল দ্বারা 
ত্রিবিধ মৌক্ষ প্রাপ্ত হইয়া অর্থ সংবাঁর বন্ধন মুক্ত করি- 
লাম। ইহাতে আমি বীর্য বল পোঁত দ্বারা বসার সগর 
উত্তীর্ণ হইলাম যাহা কৃষ্টি নঙ্গহে রাগ ও কাম এব ভৃষ্ণ 
তরঙ্গ ৰূপ নক্র চক্র বঙ্কুল দেখা যা। ইহাতে আমি 
লে।ক ভিতার্থ অনঠান/ প্রবাদ পর লোকের অণ্রাপ/জরামরণ 
শোক দুঃখান্থ অমৃত হাদরঙ্গম বররিলাম | ইহাতে আনি এ 
পরম তন হাদয়ন্রম করিলাম যাহা অগণনীয় পুর্থ জিন 
বৃন্দের ্ছদয়ঙ্গত হইয়াছিল এবং যাহার মধুর রমণীয় শব্দ 
অর্থলোক বিখ/াত ৮1 

তর্ককাম ! *এত তর্কো তাৎপর্ধ/ কি? বৌদ্ধ শিক্ষা 
কি মহর্ষি গ্রণীতিন)াঁয় শাস্ত্রের ত্‌ল/ হইবে! গোতমোন্ত 
উপমান অবলগ্বন করিয়াই গোতমেন হিংসা করিতে! ত্মি 
কি জান না কোন ২ তুন্তুএমত জাঁজ্ল,মান যে দিবাকরের 
ন]ায় স্বতঃ সিদ্ধ এবং জগদ্দীপক হইয়া থাকে। জড় 
বুদ্ধি লোকে ঘদি তাহার অনুভব না পার তাহাতে তাদশ 
তন্ছের হান হয় না যেমন পেচকাদি অপকৃষ্ট জন্ত মধণাঙ্ে 
অন্ধ থাকিলেও তাহাতে অৎশুমালির নিন্দা নাই, কিন্ত স্থল 
বৃদ্ধি মুর্খ লোকেও এমত পরম তত্র যকিঝিৎ, অনুভব 
পাইতে পারে নে অনুভবে এ তত্ের মহিমা হানি হয় না বরৎ 
সত/তার দার্ট/ হয় অতএব মহর্ষি গৌতম যে পরম তন্ত 
আছৌ উপদেশ করেন বৌদ্ধেরা যদি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস 
পাইয়া থাকে তাহাতে কি তাহারদের প্রাধান/ হইবে” । 
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সত/কাম | )]“ভুনি যথার্থতিঃ কি বলিতে পার যে বৌ, 
দেবা গোতমো ক্রাউন, শানুর প্রতিপাদ্দত “পরম তত্র” 
বহুকিঞ্চিৎ আভাপ"মাত্র পাইয়া ইল । শীক/ সিংহের শি- 
যেরো বরং কহিতে পানে তাহার উপদিষ্ট তন্তু অভুত পুর্থ, 
পুর্বে অশ্রত ছিল | প্রতুঃতঃ অন্মৎপুতর্বরদের মধে/ তত্ু- 
বিচার পণ্ততবর্গ বহুকাঁলাবণ্ধ সারের বিবথ অমঙ্গল 
দর্শনানম্বর কৈদিক ক্রিয়া কলাঁপে তৎশাস্থি অনস্ভব জবান 
করিয়া ইলেন প্রঙুলত অগ্নি কৃণ্তে আহুতি দিলেই দুঃখ শান্তি 
হইবে ইহা! তাহারা স্বীকার করিতে পারেন নাই পৃতরাং 
মন্্ বাঙ্গণো উপদেশাতি রক্ত পুকষার্থের বাসনা মধ্যেহ 
ত'হাদের ভয়ে উদ্ত হইত 1 এই প্রকার মনোব্তি 
বহুদিবনাৰধি এতদ্দেশীর কোবিদ বন্দের মধে/ প্রবল 
হিল! গোতন বর্জাগে তীগ অত্র বদ্ধ করেন বলিলে কেবল 
নাহবের কথা হয় কেননা বৌদ্ধ মত ন]ায় বর; ত্র অগ্ে 
'গ্রচার হইয়ান্ছল ইহাতে নৎ্শয়াঁভাব ॥ এসথাকে ঠঅর্থবাদি 
অন্থাত বললেও হয় তোমরা আপনারা এই বলিয়া গোতমের 
প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক যে বৌদ্ধ মত খণ্ুনই তীভার মুখ/ অভি- 
প্রায়! জট জাতি দুঃখ ও অপবগ অথবা দুক্তির আনন্দ 
বর্ণন যাদশ বৌদ্ধ মত অঙ্গত তাঁদুশ নণায় দর্শন সঙ্গত হইতে 
পারেনা । বৌদ্ধ শব্দে সহজেই এই২ ভাব আমাতিপথাকঢ় 
হয় যথা বংসারের লক্ষণ অনিত/ দুঃখ অনাত্ম, এবং নির্থাণ 
পরন নুখ। নঠায় শাস্্রশবে প্রমীণ প্রমেযর অনুমান ব্যাপ্তি 
প্রভৃতি চিন্তক্ষেত্র গত হয়। অতএব সং সারের দুঃখ ও 
অপবর্গ কিন্বা নির্থাণ বিষয়ে যদি ন)ায় এবং বৌদ্ধ মতে 


২০৪ ষড়্দর্শন নংবাদ 


_ কোন নির্বিশেষ বামান/ শিক্ষ। পাওয়া) যাম্ম তাহাতে এই 
মাত্র সম্তবে যে শাক/ সিৎহ আদৌ সে শিক্ষ। প্রচার করেন 
পরে গোতম স্বয়- তাহা! গাহ/ করেন: 

6৫ তকাম ও তু দি কেমন করিয়া বলিলা যে জাতি দোষ 
ও নির্বাণ সুখ আদৌ ন/ায় সুত্রে প্রতিগাদ্দিত হর । তুশি 
কি জান না থে ন্যায় সুত্র রচনার পূর্বে শাক/ সিংহের 
চরিত্রেতেই তাহার প্রতি হপাঁদন দেখা যাষ ! তাহা জীবন 
চরিতে জরা মরণের দুঃখ এব অপব্গ ও নির্বাণের 
আনন্দ বর্ণন ব/তীত প্রা আর কোন বত্তান্ত নাই বাঁল/- 
বস্থাবধি তিনি সংসারে বিরক্ত হইয়া নির্ধাণের সাধনে ডি 
লেন এ প্রকার বৈরাগ/ বর্ণন এবং নির্থাণের নাধন শাক, 
সি-হের পুর্বে কোন শাস্ত্বোক্ত পু্ষের চরিত্রে দেখা যায় 
ন] ঠগ, 

আগমিক | এ্শ্রীরামচন্দ তো বাল/বালেই সংসারে 
বিরক্ত হইয়া মৃক্কির সাথন করিয়াছিলেন তিনি কি শাক/ 
সিংহের পূর্থে ছিলেন না” 

নত/কাম। “যোগ বাশিষ্ে এ ৰূপ বর্ণনা আছে বটে 
কিন্ত যোগ বাঁশিঠ আধুনিক গন্থ কিতে হইবেক! বান্্রীকি 
তাহার গ্রন্থকার ছিলেন এমত ধোষ হয় না| গ্রন্থকার 
শাক/ সিংহের নঠায় রানচন্দের চ'রত্র বর্ণন করিয়াছেন বটে 
এবং জরা মরণ তৃষ্ণ প্রভৃতি বৌদ্ধ শব্ধও প্রয়োগ করিয়া- 
ছেন কিন্তু সে বৌদ্ধেরদের নকল মাত্র আৰ তাহী বাত্রীকি 
রামায়ণের বিকদ্ধ। বালীবস্থায় রাঁমচন্দের মনে যদি 
শাক/ সিংহের নঠায় বৈরাগ/ ভাব জন্মিয়া থাকে তবে 
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তাহা বহুবাঁল বাণী ছিপ না। শাক/নিহের বৈরাগ/ ক্রমশঃ 
বৃদ্ধ শীন হওয়া্টে তিদ্ন পিতৃভবন ত)াগ করিরা নিৰাণ 
সাধনার্থ প্ররবাজক হয়েন ! কিন্তু রানচন্দের যে প্রকার 
চরিত্র রামান্বণে বর্ণিত আছে তাহা.ত বোধ হয় নাষে বাল/ 
কাঁলে তাহা মনে কোন বৈন্বাগ ভাৰ জন্মিয়াজিল যদি 
জন্মিবাথাকে তবে দশবঞ্তথর কৌল পুরোহিত বশিষ্ঠাদি খ'ষ- 
দিগকে রাজা নু'ধাঁধনের সভা প্তিতবৃন্দাপেক্ষা চতুনতর 
কণ্ছতে হইবে কেননা বুধোধনের পণ্ডিত রা শাক/ লিং ২ইকে 
নিরস্ত করিয়া গৃঙ্াত্রনে রাখত পারেন না কিন্তু রামচন্দু 
সৎার ধর্মপালনে আাশু স্বীকত হইযাঁছলেন | কাক 
পক্ষধর অবস্থাতেই রাক্ষন বধার্থ বিশ্বামিত্রের আশ্রদে 
গিয়াছিলেন পে খণষ অমভিব)াহারে জনক রাজার সভায় 
উপস্থিত হইরা ধনূর্ভদ্র পূর্থক নীতার প.ণিগুহণ করিয়া 
সস্ত্রীক অযোধ]থ প্রত]াবৃন্ত হইলেন পরে পিতৃআজ্ঞার 
যৌবরাছে/ অভিষিক্ত হইতে সম্মত হয়েন দে অভিষেকে যে 
ব]াবাত হয় তাহা তীহাঁর বৈরাগ/ বশতঃ নহে কিন্তু কৈ- 
কেয়ীর কৌটিল/ হেতৃুক | পরে যখন তাঁপন বেশ থারণ 
কররা অবণ/ যাত্রী হয়েন তখন জাতি জরা মরণাদি দোষে 

সারে বিরক্ত হৃইরা বমবান করেন এমত কহা যাইতে 
পারে না কেননা তখনও সংসারের দে।ষ বশতঃ বৈরাগ/ 
ভাব প্রচার করেন নাই বরঞ্চ অর্থত্র এই ঘোষণা করিয়াছিলেন 
যে পিতু অত/ পালনার্থ অরণ/ বাঁদ করিতেছেন! আর 
অরণ/ বাসেও দার অমভিব্ঠাহারে ছিলেন। বিমাতার 
ঈর্ষচায় বহুতর ক্লেশ ভোগ হইলেও এবং পরে লঙ্কাধিপতি 


২০৬ ষড্দর্শন সংবাদ ! 


কাপুধষ রাবণ সীতা হরণ করিলেও রামচন্দৰ মনে বৈরাগ/ 
ভাবোদয় হয়নাই বরং বিরহ ভীবের*্লক্ষণ ব/ক্ত আছে 
অনন্তর তিনি সহধন্পণীর উদ্ধারার্থ বিশেষ যত্বু করিয়া 
রাবণ বধ পুর্বক স্বদেশে প্রত/াগমন করিয়া রাজ)1িষেক 
গ্রহণ করেন ! | 

“ শীক/ সিংহের চরিত্র তদ্ধগ নহে পিতা মাতাছি 
আত্মীর বর্গের এবং পৌরজনগণের মা আদরানিত ও ব্রেহ- 
ভাঁদন হইলেও অবাধে রাজ/ধিকার করিবার সন্তব স্থলে তিনি 
স্বেচ্ছা পুর্থক রাজ/ ধন এশ্বর্ঘ/ সর্থতাগ করিয়া পরিব্র।জক 
হইয়া অর্থত্র ঘোষণা করিতে লাগিলেন ঘে সংসার ও জীবন 
কেবল দুঃখ রশি অতএব অর্থ পরিহাৰ করিয়া নির্বাণ 
সাধন কর্তব্য! তিন কোন ক্রমে সংবার ধর্ম পালনে 
স্বীকৃত হইলেন না তাহার সংসার তাগ বৈরাগ) &বৎ 
নির্থাণ াধন এমত প্রনিদ্ধ কথাযে তাহা ভারতবর্ষ 
ব,তীত নেপাল তিত্বৎ ব্রহ্ম নিংহল শান চিণ তাতার 
প্রহৃতি দেশেও আাখারণের বিদিত হইরাছে 1” 

আগমিক। “সত্/কামঃ আমি দেখিতেছি তুমি 
আামাঁল/ দর্শনে বড় পটু বিশেষ দর্শনে তাঁদুশ পটু টুন নচেহ 
বুঝিতা ঘে বৌদ্ধেরা ঈশ্বর এবং াম্ম। মানে না এবং বেদ 
ব্রাহ্মণের নিন্দ। করে” ! 

সত/কাম। * নাস্তিকতা বৌদ্ধদিগের সাধারণ লক্ষণ 
নহে, কেননা তাঙ্বারদের এক জন্পদাত্র এশ্বরিক নামে 
বিখ)াত, উহ্বারা আদি বুদ্ধ নামে এক সন্ত ঈশ্বর স্বীকার 
করে। তাহার। মাত্মাও নিতান্ত অস্বীকার করে না, ফলে 


ম€ সংবাদ! ২০৪ 


ভাবি সুখ দঃখেত প্রবন্গ করিলে বস্তৃত আত্মা অস্বীবার . 
করিতে পারা যায় না! বৌদ্ধেরা ভাবি সুখ দুঃখের 

প্রৰঙ্গ করিনা খাতকে, তাহাতে অংশবাভাব। তাহার। কনে 
অরিশ্বাির দ্বিবিধ দণ্ড, হয়তো নরক গানী হইবে নচেৎ, 
পশু হইবা জন্সিবে। জ্ঞাঁনর দ্বিবিধ পূরক্ষার হয়তো 
দেব লো;ক যাইবে নচেশু মানব যোনপ্রাপ্ত হইবে। যা- 
হারা বুদ্ধের দশন পায় তাহাঁরদের সহ কল্প পর্যন্ত কোন 
ুর্মতি হয় না। 


যেষাং স্বদ্র্শনং সৌন্ত এগ্ততে পুক্রষর্ষভ | নতে কল্পনহজআাণি জাহু 


যাস/গ্তি দর্গতিং | 


* তাহারদের বেদ নিন্দার কথা যাহা উল্লেখ করিলা 
তদ্বিষরে আমার বক্ৰ্ঃ এই যে তাহারা বেদবহিত যাগ 
যঙ্ছের প্রণালী পালন করে না বটে অতরাৎ বেদকে এক 
প্রকার নগণ/ করিঘ়াছে, কিন্তু বেদনিন্দা যে তাহারদের 
সাধারণ লক্ষণ এমন কা যাইতে পারেনা বিবাদ স্থলে শ্রুতি 
পরাযণ ব্রান্ধণণ্দগের নিকট তিরস্কৃত হইলে তাহারাও কঠো- 
রোক্তি করিয়া বেদকে বঞ্চক পৃকষ কৃত কহিয়া থাকিবে, 
কিন্তু বিবাদ মুখে ক্রোধ ভরে দে নকল কঠোরো্তি করিঝা- 
হিল তাহা ধর্তব/ নহে কেননা দেবর্ষি নারদ যিনি স্বয়ং বিষ 
পৃ্গীর প্রধান প্রবর্তক ছিলেন তিনিও একদা! ভ্রোথপরবশ 
হইয়া নারামণকে তিরস্কার করিয়াছিলেন তনিমিত্ত কি তাঁহা- 
রি বি কহিবা! যথ! তুলসীদান কৃত রামায়ণ 
| 


২০৮ ষড়দর্শম সংবাদ ! 


বূলন নন্সন অবলা অনি ন্ীঘা | মাতান্গক্থ' ন হস্কা লল নীঘা॥ 
৮ অন্ধ নন হী । বুল হু জদত্ত ল্লি্দী। লন ভিছ্বু 
হলি নী ন্থৃ। বহন সহি নিল মান জ্যান্ত ॥ ম্মঘহ ঘূখা নি | 
স্বজ্মঘন্কি আস যনা নয়া না| ক্ৰাহঘ আমন জুতিভ নতুন অহা 
জসতম্মান নয ॥ 


£ বৌদ্ধের৷ বেদকে যেমন নগণ/ করিয়াছেন বৈদিক 
খাবিরাও সে বিষয়ে ক্রট করেন নাই এ'স্ষিধ বেদ শিন্দা 
ভগবদগীতাতে ও আছে যথা 

যাষিমাং প্ুম্পিহা বাচং প্রবদন্থ/বিপশ্চিতও | বেদরাদরতাও পার্থ নাছদ- 
সতী বাদিনই |] *: *. ট্ৈগুগাবষয়া বেদ] নিটম্€ণো ভবাজুন | 

« ্র্থাৎ হে পার্থ অপপ্রিত বেদোক্তি পরাণ লোকেই 
এই পুর্পিত বাক/ প্রত্শপাগ করত কে তাঁর কোন পরম- 
গণ্তি নাই কিন্তু বেদ ব্রৈগুণ/ বিষয় মাত্র হে অজ্ভুন তুমি নিস 
গুণ্য হও 1 শাক) নিহ ইহার অধিক আন কি কহিয্লাছেন 
তিনিও এইমাত্র উপদেশ করেন যে বৈদিক প্রণালী ঘ।রা* 
পরম পৃকষাথ লাভ হয় না! গোতিম এবং কপিল মহ্‌- 
ধিরদের উপদেশও এন্ধপ, তবে বৌদ্ধেরদের বিশেষ দোষ কি! 

«বাদ্ষণ নিন্দার বিলে যাহা কহয়াই তাহাতেও আরণ 
করিতে হইবে ষে ব্রক্ম নিন্দা বৌদ্বেরযের বাঁ কথ! নহে 
শাক/নিৎহ এমত উপদেশ করেন নাই যে ব্রাহ্মণ নিন্দা 
ডি মুক্তি হইবে! তীহ্বার উপদেশে জাত হ/ভিমামের 

চলনা, বটে তিন্নি সকলের প্রতি সমদৃষ্ত করি-তন কিন্ত 
উত্তম বং্ণর উতকর্ষ অধ্বীবাঁর করেন নাই কেননা. তিনি 
উপদেশ করিয়াছিলেন যে নরঘাতক লোক পঞ্চ খণ্ড ভঙ্গ 
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হইলে নরক গামা হইবে অথবা যদি কোন পর্ব জম্মাজিত. 
পুনঃ বশতঃ মানব, কুলে জন্ম লাভ করে তবে অন্ত/জ জাতি 
হইয়া জন্মিবে কিন্বা যদি উত্তম বর্ণ প্রাপ্ত হয় তবে তাহার- 
দের আধুক্ষত্র ও অকাল মৃতঃ হইবে। যদি কেহ জীব- 
হিৎ্বায বিরত হইনা অস্ত্র ধারণ পৃর্থক রক্তপাত না করে 
এবং যাবদীর প্র,শির উপর দয়া ও কপা করে তবে মরণান্তে 
দেব লোক প্রাঞ্ড হইনে অথবা নর লোকে আবিষ। ক্ষত্র ব্রঙ্গা- 
দি উত্তম বর্ণ লীভ কির বাদ্ধক/ পর্যন্ত জীবিত থাকিবে! 

* শ্ীক/ নিংভ ব্রান্ষণদিগের দৈবপ্রভাব স্বীকার করেন 
নাই বটে কিন্ত বৈষ্বাদি অম্পরদায়েতেও ব্রাহ্মণদিগের 
দৈবপ্রভাব সম্পূর্ণ গাহ/ নহে ই্তারা জাতি বর্ণ ভেদ না 
করিরা সক গ্রকার লোককেস্বীর সম্পদার ভক্ত করেন বৌদ্ধে- 
রাই বাইহথান অধিক কি করে ! তাহারা কেবল এই মাত্র 
গ্রচাঁ কণররা থাকে যে ব্রাঙ্জণ সেবাতে পরম গতি লাভ হয় 
“না, নির্বাণ মৃক্তিই পরম গতি । 

« নির্বাণ মুক্তি বাদে অনেক দোষ আছে সন্দেহ নাই 
কিন্তু নৈয়ারিক ঃ অপবর্গবাঁদ হইতে বৌদ্ধ নির্বাণবাদ অপে- 
ক্ষাকৃত উত্তম | বৌদ্ধ এবং নৈয়ায়িক উভয় মতেই সংসা 
দ্খরাশি মাত্র এবং কর্ম বশতঃ জন্ম, কিন্ত ঠা 
নৈয়ারিকদিগের ন]ায় এমত কহে না যে ত্কর্মে নির্থাণের 
ব্যাঘাত হয় কেনন! সৎকর্ম করিলেও শুভ কল ভোগার্থ 
জন্ম অবশ)ভ্তব! বৌদ্ধের এমত কহে না যে সদসৎ কর্ম 
উভতন্নহ্‌ হেয়। নৈয়ায়িকদিগের তুল/ তাহারা অকুশল 
অর্থাৎ অধন্মকে এহিক এবৎ পাঁরত্রিক দুঃখ কর কে .বটে 


২১৬ বড়ৃদর্শন সংবাদ । 


কিন্তু কুশল অর্থাৎ থমকে পরমপুকতার্থের বাধক কছেনা 
তাহারদের মতে থর্মমেতে দেবলোক ব্র্গলোক অথবা মার্স 
চতৃঈয় প্রাপ্তি হয় মার্গ চতুষ্টয় নির্থাণের অব/বহিত পূর্ব 
অবস্থা। বৌদ্ধেরা মির্াণের উপায় কপেই নানাবিধ সদসৎ 
বিধি নিষেধের নিয়ম করিয়াছে 1” 

«কিন্তু ন)ার সত্রকার গোতম এমত সদসৎ্ বিধি নিষেধের 
নিয়ম করিতে পারেন নাই তিনি ধর্মপাধনের প্রবৃত্তি দিতে 
পারেন নাই কেনন। তাহীর মতে ধর্মনাধনের ফল অপবর্গের 
বাধক হয়। তিনি যম নিয়মাঁদি যোগাভ,সের বিধি দিয়াছেন 
বটে কিন্তু তাহা কিয়ৎকালের নিমিত্ত অধর্্ম নিবারণার্থ, 
আপবগার্থ নকে 1! ধন্মনাধনের কলে যে অপবর্গের বাধা 

হয় তাহা তিনি এই ৰপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যথা পুর্বপক্ষ 


শণকেশপ্রহন্ত/হবন্ধাদপবর্গাভাবঃ | 


« অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্ম বশতঃ তিন খণ গৃস্থ হয়েন ব্রন্ধ- 
চর্ধ,ার্থ ধধষিরদের খণী, যজ্ঞার্থ দেবতাদের, অপতার্থ পিত 
লোকের। এই সকল খণ পরিশোধ করিলে পৃণ/ লাভ হয় সু 
তর1ং তৎকল ভোগার্থ স্ব্গাদি গমন পূর্বক পূনজন্ম আবশ/ক। ! 
পরিশোধ না করিলে অধন্ম হয় তাহারও ফল ভোগার্থ 
নরকাদি গমন পুর্ঘক জঘন/ জন্ম অবশ/ভ্ত।ব। তবে পুনজর্ম 
নিরোধ কিৰপে হ্ইৰে | এই পৃর্থ পক্ষের উত্তরে গোতম এমত 
শিক্ষা দেন না যে ণ পরিশোঘ পূর্বক থর্মসাধনে অপ- 
বর্গের বাঁধাত নাই তিনি কেবল খণ পরিশোধ বিধির 
গৌণার্থ প্রাতিপন্ন করেন। যথা 
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»শুধানশব্দানুপপত্েঞ্ঠণশবেনান্বাদে নিন্দা প্রশংসোপপত্তেঃ || 

“পরে অন; এক পূর্থ পক্ষ অরণ করেন ননশিহোত্রস/ 
গ্রতিবদ্ধকত্বেপি তৎফলঃ বর্গ এবাপবর্গ প্রতিবন্রুঃ স/াৎ 
অন্িহোত্রের কল বর্গ তাহাও তো অপবর্গের প্রতিবন্ধক, 
ইহার উত্তর । 

পাত্রচয়ান্তান্নপপত্বেশ্চ ফলাভাবঃ | 

« ব্রাহ্মণের অন্তিম আশ্রম ভিক্ষৃত্ব নে আশ্রমে যজ্ঞের 
শ্রচাদ্দি পাত্র সঞ্চর সন্ভবে না পাত্রাভাবে জানির যজ্ঞ- 
বম্পাদনাভাব পৃতর।- ত্ফলাভাব ! যজ্ঞের শককর্াভাব 
না থাকাতে অধর্মাভাব। অতএব এ আশ্রমে জ্ঞানির 
পক্ষে ধন্মাধন্মের ফলাভীব পযন্ত অপবগের পুতিবন্ধক 
হয় না! নণার় শান্তর এই মীমাংসা যে চতুর্থাশ্রমি 
ভূলুর ভিক্ষ ব/তীত আর কাহারাও অপব্গ অন্তবে না 
কেননা অন; সকলেই বিবিধ বিষয়ে খণী সে খণ পরিশোথ 
“করিলে ধর্মনাভ এবং তদ্ঘশতঃ পুনজন্ম । পরিশোধ 
না করিলেও সদ/ অবন্থপ্রাপ্ত ও পরিণামে নরকাদি দুঃখ 
ভোগ ॥ ক্ষত্রিয় বৈশ/ শুত্র এবং য্বক ব্রাহ্মাণাদির পক্ষে 
ন/ায় সুত্রোক্ত অপবর্গোপায় নাই। বৌদ্ধ দর্শন ভুরি দোঁষ 
বৎসন্ত হইলেও নযায়াপেক্ষা উত্তম বোধ হয় কেননা তা- 
হাতে আপামর সাধারণ লোকের উপদেশ সম্ভাব/ এব 
সকনেই ধর্মমসাথন পূর্বক নির্থাণের অধিকারী হইতে 
পারে 1” 

তর্বকাম ! * নত/কাম তুম তো আপনি ক্ষপণক 
নহ। আমার মনে শঙ্কা হুইতেছে তুমি বুঝি গোঁপনে 
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শাক/ সিংহের শিষ/ত্ব গহণ করিয়া হুত্ববেশে আমারদিগ- 
কেও তত্পথাবলন্ষি করিতেছে! আগমিক দেখিও হাই 
যেন অন্ধ হইয়া পাঁষওড কূপে পতিত না হও 1 

সত/কাম ! *এমত শঙ্কা করিতে হইবেক না, আমি 
শাক/ সিংহের শিষ/ নহি । তবে আমার মিজ মত কি 
তাহা এক্ষণে বিবাদ মুখে ব/ক্ত" করিতে চাহি না যদি 
বিবাদিত বিষয় বিবেচনার গর তোনার শুশ্বষা ভয় তবে 
পরে আত্ম মত ব/ক্ত করিব সম্পতি বন্তব/ এই যে তোমার- 
দের মহার্ষ গোতম স্বয়ং ভোমারদিগকে অন্ধ করিয়া শাক; 
সিংহ গোতমের পাষণ্ড কুপের গভীর তলেই আনিয়াছেন | 
তীহার উপদেশেতে বৌদ্ধ শিক্ষার অবশিষ্ট আর কি আছে? 
তাহার মতে সবার জন্ম জীবন সকলি দুষ/ঃ আত্মাকে 
প্রবৃত্তি ও চেষ্টা পরিত/াগ করিয়া অণু এবং মনের আদ/ 
কর্মের পুর্বে যে অচেতন অবস্থার ডিলেন তাহাতে পুনশ্চ 
প্রতঠাবৃন্ত হইতে হুইবেক নচেৎ নিস্থার নাই এবং কেবল, 
অন্তিমাশ্রনি ভিক্ষু ব্রাঙ্দণ আপবর্গের অধিকারী যাহারা 
পাত্রচয়াতাবে যজ্ঞ ম্পনর করিতে অসমর্থ হওতঃ ধর্মপাশ 
হইতে মুক্ত হয়! যদি যোডুশ এবং ষট পদার্থ রি 
করিয়া থাকে তবে তাহারাই অপবগের অধিকারী” 

তর্ককাম। «বত/কাম তুনি বিদ্ধপ কর মার ৪ কর 
কিন্তু অসার নানা দোধাঁকীর্ণ ইহা কি অন্বীকার করিতে 
পার! অংবারারণ/ কেবল বিষ বৃক্ষেতে পরিপূর্ণ মহ 
গোতমের সুত্রেতে অতু;ক্তি কিছুই নাই! এই কৃৰশ্ডার নিত/ 
নিরঞ্জন আত্মার ঘোরতর যন্ত্রণা দাঁরকঃ শরীর এবং মনের 
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নহ্িত ইহার নিত/ সংযোগ নাই কেননা সৃষ্টির পূর্থে এবং, 
গ্রলয় কালে ইনি শরার ও মনেতে বসন্ত থাকেন না, যাহ। 
নিত হহে কেবল ক্ষক মাত্র তাহা নশ্বর, ভগবান বনুদদব 
আপনি কহিয়ীছেন নসতো। বিদ/তে ভাবো নাভাঁবো বি- 
দ/তে সতঃ ! অতএব আত্মার পক্ষে শরীর ও মনের ভার 
হইতে নিত; মুক্ত হওয়া অনস্তব নহে, আত্মার নিত/ অপ- 
বর্গ হইতে পারে, কেননা প্রলয় কালে এবং ষ্টির পৃ: র্থে 
উনন মুক্ত থাকেন প্রলয় কালের মুক্ত নিত/ নহে কিন্ত 
কি ৰপে এ ক্ষণিক মুক্তিকে নিত) মুক্তি করা যাইতে 
পারে ইহাই দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ/, প্রথমতঃ বিবেচনা 
কর্তবঃ ঘে নিত/ মৃক্তির বঠাঘাত কি? প্রালর কালে আবম! 
ঘে ঘৃন্কি ভোগ করেন তাহা কি নিমিত্ত নিত) হয় না 
তাহার অবনান কেন হয়? অবসানের কারণ অনবন্ধান 
কলে নিশ্চয জানা যাইবে ঘে নত কর্ম বশতঃ পাপ 
“পৃঃ ণে/র অঞ্চারে শুভাশুভ কল ভোগ অবশ)স্তব ভওয়াতে 
আত্মার পুনশ্চ শতীর পরিগুক্ধ হয় সুতরাং ৃষঠি এব 
অংসারের বৃদ্ধ | অপবর্গের উপর আনেষণ করিলে 
আদৌ ৃষ্ঠ ও সংনার নিরোধের উপায় চেষ্টা কিতে 
হইবে এই চেষ্টান শ্রদ্ধা এবং মনোধোগ অত/াঁবশ/ক | 
পৃণ/ পাঁপের পরিহার কিপ্রবারে হয় তাহাই বিবেচ/, প্ণ/ 
পরিহার কমনিলে পাপ স্পর্শ হয় এবং পাপ পরিহার 
করিলে পুণ/ স্পর্শ হুয় কেনন] জন্মতঃ আনরা বিবিথ বিষয়ে 
খণী।. খণ পরিশোধ করিলে পুণ/, পরিশোধ না কারলে 
পাপ অবশ/)স্তব হয় এখন কি করা যায় এমত অকষ্ট বদ্ধ 
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অবস্থায় গোতমের উপদেশ এই যে ভূসূরকে অস্থিম আশ্রমে 
ভিক্ষু হইতে হয় তবে যজ্ঞ দমাপনার্থ পাত্রচয় তিনি সঙ্গৃহ 
করিতে ন।ও পারেন ভিক্ষ অবস্থায় উপকরণাভাবে গণ পরি- 
শোধে ত্রুটি হইলে পাঁপসৎসক্তি হইতে পারে না এব 
যজ্ঞ সমাপনের কলও এড়ান যাইতে পারে এই পে শুভা- 
শুভ কলের শেষ হইলে সুতরাৎ মুক্তি হইবে তখন স্বপুদর্শন 
রহিত সৃণ্ড পুকষের ন/ায়  বিমুক্ত আত্মার অক্ষয় সুখ হইবে, 
সুযৃণ্বঃ বপাদর্শনে ক্রেশাভাববদপবর্গঃ ৷ রা 

+আগমিক | «তর্ককাম বলিতে কি এ প্রকার অপবর্গের 
সাধন আমার মনে বড় ভাল লাগে না! এ সকলি বাক- 
ছল বোধ হয় মহষি সুত্রকার এবং জগদগ,ক বিপ্র 
বর্গের পক্ষে এবস্িধ বাক্‌ ছল উপযূক্ত হয় না৷ 1 তশ্নিমিত্ত 
তোমার দর্শনশাস্ত্ে আমার বড় শ্রদ্ধা হর না! বেদ বিধি- 
তেই দন্থুষ্ট থাকা কর্তৃব/ স্বর্গকামো যজেত অশ্বমেধেন এই 
স্পষ্ট শ্রত্যন্তি অবলম্বন করিয়া স্বর্গকামনা করাই প্রধান, 
পৃকবার্থ ইহার পর আবার অপবর্গের ফন্দি কেন? ইনমত্ব 
লাভ কি ক্ষুত্র বিষয়? অপবর্গের ফন্দিতে কেবল শ্রণতির 
বিকদ্ধে শ্রুতি ধৃত কর! হয় অন্তিম আশমে ভিক্ষু হইতে 
হয় এই বলিয়া পাত্র চয়ের অভাব হুলে দেবতারদের খণ 
পরিশোধার্থ যজ্ঞ সমাপন করিবা না__এ কি কথা? 

তর্ককাম। « আগমিক সাবধান যেন পাষণ্ড গর্তে 
পড়িও না ইন্দৃতু লাভ ক্ষুত্র কথা নহে বটে কিন্তু স্বর্গতোগে 
আনন্দের প্যযাপ্ডি হইতে পারে না দেখ স্বর্গও পৃথিবীর ন/ায় 
অনিত/। ব্রহ্মা বিষ কদ্র সকলেই বিনাশের পথে পথিক 
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হইয়াছেন | ব্রহ্মা বিষঃশ্চ কদ্রশ্চ সর্থ! বা ভূতি জাতয়ঃ . 
নাশমেবানুধাবস্তি সলিলীনীব বাড়বং। অপবর্গ ব/তীত 
নিত/ আনন্দ ও সুখ নাই”। | 

অত/কাম! « অপবর্গের এত আড়ম্বর করিতেছ, অপবর্গের 
লক্ষণ কি? অপবর্গে আত্মার শারীরিক ও মানসিক শক্তির 
অভাব সৃতরাং বাঞুদ্ধি* চেতন কিছুই থাকেনা তাহা স্বপৃ 
দর্শনাভাব সুষ্প্ডি তুল/! এমত অবস্থাতে আনন্দ ভোগ 
কি ৰপে অন্ভাবয।  অপবর্গে আত্মার অন্তা থ;কে ইহারই 
বা প্রমাণ কি? চৈতন/ এবং প্রবৃত্তি শুন/ আত্মার অ্ত। 
থাকে ইহা কেমন করিয়া বলিতে পার! ৈতন/ ইচ্ছাদ্বেষ 
্রশ্তাদি লিঙ্গ ছারা আত্মার অত্তা অনুমেয় হয় যে স্থানে 
সে সকল লিঙ্কাভাব সে স্থলে আত্মার সন্তা পক্ষেও প্রমাণা- 
ভাব! চৈতন; প্রযত্রীদির অত/ন্তাভাবে আত্মিকী সত্তার 
কোন উদাহরণ নাই! তবে জড় প্রস্তরের আত্মিকী সত্তা 
আছে বললেও হয় ৮] 

তর্ককাম। “আমি তোমাকে রলিয়াছি সুষ্ট/গের নায় 
অববর্গাবস্থায় আত্মার সত্তা” | 

সত্যকাম। * এবভভূত সত্তার লক্ষণ কি? চৈতন/ 
প্রবৃত্ত/দি রহিত আঁত্মিকী সত্তা কি ৰপে সম্ভবে! তাহ! 
নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় ফলে এমত শব্দের কোন অর্থই 
নাই! তোমরা কেবল আপনারদের কএক বচন রক্ষার্থ 
এমত অযৃক্তি জাল কল্পনা করিয়া! প্রবৃন্তিকে নিতান্ত 
দ্ষ/ করিয়াছ সুতরাং অপবর্গকালে তাহার সন্ভাব কহিতে 
পার না ্রবৃন্তিকে আবার চিত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়াছ 
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সুতা প্রবৃত্তির অভাবে চৈতনে/র সত্তা উপদেশ করিতে 
পারনা তন্সি ন্ত গগণ পুষ্প ভুল/ চৈতন, রহিত আত্মা বলনা 
করিয়া তাহাই বিুক্ত বলয়া আড়স্বর করিতেছ। 
£ কিন্তু প্রবৃন্তিকে নিতাস্ক দুষ/ কর| কখন যুস্ত সঙ্গত 
হয় না অনত্প্রবৃন্তিতে অধর্ন্ম জন্মে এবং তাহা নিতান্ত দুষ/ 
কিন্ত বৎ্গ্রবৃ্তি ছুষ; নহে আর অদবত্ প্রবু ওত উভয়কেই 
একেবারে হেয় কর। বিবেকের চিহ্ব নহে বিষাক্ত অমুতের কথা 
যাহা বলিাহ তনহ। বাঁকহল মাত্। অপিচ দাশনিক 
পণ্ডিতের কার এই ঘে অদনহ প্রভেদ করিনা সঙকে 
উপাদেয় এবৎ অনৎকে হেয় করেন এবং বিজ্জান বিলোডন 
দ্বারা বিষান্ত অনুতকেও মথিত করিরা হাযিি প'রত)গ 
পূর্নক ধা রক্ষা বরেন সদন, প্রবপ্তি উভ কে হেয় করা 
পাণডিতের লক্ষণ নহে | হীরামচন্দ কি রাবণ বিতীষণ উভয়ই 
রাক্ষন বলিঘা দুই জনকে নষ্ট করিহা লেন হিরণ কশিপু 
ও প্রবাদ উভয়েই দৈত/ বলিনা কি বম দুষ/ হইবে?, 
মানুষিকী প্রবৃত্তি অন উপদেশ ও শাননে অ€ ত কদ্য/ 
হয় বটে কিন্তু বদুপদেশ ও বশাবনে ধর্মনম্পাদিকা এবং 
শ্রেয়স্করা হইতে পারে | 
“ মানুবিকী প্রবৃদ্ধি অর শারনে অতীব দুষ/ হয় বটে 
কিন্ত এই বলিয়া তাহা নিতান্ত অপবজন করিবার বলন] 
অনাধ/ কল্পনা মাত্র কেননা আত্মিকী সন্তা কখন চৈতন/ 
ও প্রবৃত্তির অভাবে থাকিতে পারে না। মহর্ষি কণাদ 
কহ্িয়াছেন গু কর্ম বতীত ত্রবে/র সত্তা নাই আত্মাও 
দ্রবে/র মধে/ গণ/ সতরাৎ আত্মারও গুণ কর্মের অভাঁব 
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হইন্ডে পারে না আত্মা অবিনাশী তন্লিমিন্ত চৈতন/ 
প্রবত্তঠাদি আত্মিক গুণ কর্মও স্ৃতরাং অবিনাশী! তোমর 
যে প্রকার অপবর্গের কল্পন! করিয়া তাহা শশ বিষাণবৎ 
শব্ধ মাত্র এবং গগণ পৃষ্প গন্ধর্ব নগরাদির নণায় অবস্ত। 
:* যদিও এবস্ভৃত অপবর্গ অস্তবে তথাপি তাহা শ্রেয়স্কর 
নহে! পরমেশ্বরের জষ্ট পদার্থ একেবারে হেয় করাতে 
কাহারও মঙ্গল হয় না তাহার অভিত্রায়ানুষায়ি সংশোধন 
করিয়া স্ব২ নিয়মিত কর্্ম সম্পাদনই প্রাণির পক্ষে শ্রের! 
মানুষিকী প্রকৃতিতে বিবিধ দোষ আছে সন্দেহ নাই বি কিন্ত 
প্রকৃতি স২শোধনের উপায় অনেষ্টব/1 প্রবৃত্তি মান্রকে 
দূষ/ করা যায় না নৃচিকেতা যখন পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্যয 
করিয়াছিলেন তখন এমত পিতৃ ভক্তিকে কি দোষ কহ 
যাইতে পারে হরিশ্ন্দ রাজার মহিষী শৈবঠা যখন পতি 
খণ বিমোচনার্থ স্বয়ং দাঁসীত্ব স্বীকার করিলেন তখন এমত 
“পতিপরায়ণতাকে কি দোষ কহা৷ যাইতে পারে? ইহারা 
সর্থতৌভাবে অদোঁষ ছিলেন তাহাতো বলিতেছি না কিন্তু 
পিতৃ ভক্তি পতিপরায়ণতাদি প্রবৃত্তিকে নিতান্ত দুষ/ করাই 
দোষ! রাগ দ্বেষ প্রযুক্ত বিবিধ অধন্ম বৃদ্ধি হইয়াছে 
তাহা আমরা সকলেই জানি কিন্তু সদদিষয়ের অনুরাগ ও 
অসদ্বিষয়ের বিদ্বেষে কখন অমঙ্গল কিনা দুখ অস্ভবে না! 
“নঠায় সূত্রের বৃত্তিকার রাগছেষের যথার্থ বর্ণনা করেন 
নাই তিনি কেবল দুষ/ পক্ষ বর্ণনা করত সণ্ডবিধ রাগ ও 
ষড় বিধ দ্বেষ গণনা করিয়াছেন যথা 
তত্র রাগপক্ষঃ কামে। মৎসরঃ স্থহ! হঞ্ লোভো মায়া দন্ত ইতি কামে রিরংসা! 


২১৮ ষড়্দর্শন দংবাদ । 


“এরস্থলে পিতৃভক্তি মাতৃত্নেহ প্রজা পৃ বাৎসল/প্বামি 
ভক্তি দয়া দাক্ষিণ/াদির কোন উল্লেখ নাই এমত বর্ণনায় 
কেবল পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ হুয় নচেৎ মানাষিকী প্রকৃতিতে 
এতস্ডিন্ন বহুবিধ স্প্রবৃন্তি আছে! কামের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন বটে কিন্তু সদ্দিষয়ের কীমন৷ বিস্মব্ূণ পূর্থক কামের 
« রিরৎসা” মাত্র লক্ষণ করিয়াছেন।" কলে মানুষিকী প্রবৃত্তি 
যদি অবিকল এই প্রকার হইত তবে এত ছিন পর্যন্ত সৎ- 
সারের স্থিতি হইতে পারিত না। বৃন্তিকার দ্বেষ পক্ষে 
লিখিয়ীছেন ৷ 


ছেষপক্ষঃ ক্রোধ ইষ্ভহস্ুয়। দ্রোনোইমযোইভিমান ইতি ক্রোধোনেত্রলৌছি 
ন্যাদিহেতু দোষবিশেষঃ 


« পরস্থলেও রণ করা উচিত যে পাপ এব অধর্মাদির 
হিৎসায় কোন দোষ নাই পাপ এবং অধন্্ম নিমুল করণার্থ 
চেষ্টা বরৎ প্রশৎসনীয়। 

«“ কঠ উপনিষদে অন/ান/ অনেক দোষ থাকিলেও রাগ, 
দ্বেষের উওম বর্ণনা আছে যথা 

আত্মানৎ বখিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবহু 1 বুদ্ধিন্ন সারখিৎ বিদ্ধি মন 
প্রগ্রহমেৰ চ1| ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাভ্র্বিষয়াংস্তেছছ গোচরান্‌। আজেব্দ্রিয 
মনোছ্ক্তং ভোক্কেভাহুমনীফষিণ || যন্তুবিজ্ঞানবান্‌ ভবন্যছক্তেন মনসা সদ1। 
তস্মক্দ্রিয়াথবহানি দুষ্টাম্বা ই ইৰ সারথেঃ 11 যন্ত্র বিভ্ঞানবান্‌ ভবতি ঘুক্তেন 
মনসা সদা] তসে/ক্দ্রিফাণি বঙ্যানি সদম্বা ইব সারথেঃ 1) 

“শরীরকে রথ ৰপ জানিও আত্মা রী বুদ্ধি সারথি 
মন রশ্মি ইন্দিয় গাম ঘোটক বিষয় তাহারদের গোচর । 
যে বক্তি অবিজ্ঞ এবং অন্বদ। অযুক্ত মনা থাকে তাহার 
ইন্দিয গ্রাম দুষ্ট অশ্বের নঠায় অবশীভূত হয় যে ব্যক্তি যুক্ত 


£ ৫ম সংবাদ ! ২১৯ 


মনের দ্বারা সর্থদা বিজ্ঞানবান্‌ থাকে তাহার ইন্দিয় গ্রাম 
বদশ্বের ন/ায় বশীভূত হয়! অশ্বের মধে/ অদসৎ আছে 
কোন২ অশ্ব শাসন দোষে অতীব দু্ত হয় তন্নিমিত্তকি অশ্ব 
জাতিকে নিতান্ত দুষ/ বলিয়া একেবারে অশ্বারোহণ কিন্বা 
রথারোহণে বিমৃখ হইবা? তদ্ধপ মানুষিকী প্রবৃত্তিতে 
দোষ সস্তবে বলিয়া একেবারে সকলি দুষ/ করা উচিত 
নহে! দয়া ভক্তি দাঞ্ষিণ/ কিছু দূষ/ নহে এবস্ভূত সঙ 
প্রবৃত্তি জনিত সখ অপবর্গ নামিত ুশযাগেক্ষা অতীব উৎকৃষ্ট, 
কলেও তোমরা বৌদ্ধদিগের নিত্বাণ মুক্তির অনুকরণপূর্থক অপ- 
বর্গ সুখের কল্পনা করিয়াছ বস্তুতঃ উহা শব্দ মাত্র মহ্র্ষি কপিল 
এবং বিজ্ঞান ভি ভক্ষুও স্বীকার করিয়াছেন তীহারদের মতে 
অপবর্গ অবস্থায় কেবল দুঃখের অতাব মাত্র বুখের বাস্তবিকী 
সত্তা নাই, তবে মূর্থের চিন সন্তোষের নিনিত্ অপবর্গের 
প্রশৎসার্থ (উহাকে সুখ ও আনন্দ কহাচাঁটুক্তি মাত্র যথা দুঃথ- 
*নিবন্তঠাত্মনি শ্রোত আনন্দ শবো গৌণ ণ বিমুক্তি প্রশৎস। 
মন্দানাং ! মন্দানজ্ঞান্‌ প্রতি দুঃখনিবৃন্তি বপামাত্ম স্বৰপ 
মুক্তিৎসুখত্বেন শ্রতিঃ স্থৌতি প্ররোচনার্থমিত/৫থঃ তবে 
বস্তৃতঃ তোমারদের কল্পিত অপবর্গ আত্মার বিনাশ মাত্র! 
কেবল অজ্ঞান লোককে তুলাইবার নিমিত্ত তাহার সুখবপ 
বর্ণনা ইহা! উক্ত বচনে ্বীকৃত হইয়াছে অতএব অপবর্গ এক 
প্রকার নির্থাণ হইতেও অথম | কিন্ত বস্তুতঃ মানবী প্রকৃতিতে 
এমত বিনাশ সম্ভবে না আত্মার চৈতন/ প্রবন্ত/াদি গুণ 
নিত/ই থাকিবে 

* তবে এমত মিথ/ অপবর্গের আড়ম্বর কেন কর! প্রবৃত্তি 


২২০ ষড্দর্শন সংবাদ ! 


নাশ কখন হইতে পারে না যাহার! ইন্ছিয় নিরস্ত করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহারা কেবল দয়া দাক্ষিণ/ নিরোধ 
করিয়াছিলেন মাত্র নচেৎ অন)াঁন/ পক্ষে বিলক্ষণ বিষয়াক্ত 
ছিলেন ইহা ভুরি ২ মহুষির বৃত্তালে গ্রত/ক্ষ দেখা যায় 
“মানবী প্রকৃতি সংশোধনার্থ প্রবন্তিকে দূষ/ করিয়া 
একান্ত হেয় বলিয়া অপরর্গের সাধন উপদেশ করাতে 
কেবল উপদেশকের অক্ষমতা প্রকাশ পার"ঘতি দম্নিপাত 
রোগ চিকিত্সক কোন বৈদ/রাজ আসিয়া দীর্ঘ কাঁল পর্যন্ত 
উপদেশ করেন যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বার অর্থ দোষের 
মূল কেননা তদ্দারা অন্তরে কক শ্য়া জনক বারুর প্রবেশ 
হয় তাহাতেই শরীর ক হয় সুতরাং নিশ্বাস :প্রশ্থাষের 
দার নষ্ট করিলেই রোগ নাশ ও শরীর সৌস্থ/ হইবে, যদদি 
কোন বৈদ/ বন্ধু আমিয়া এমত ব্/বস্থা করত নিশ্বাস রোধ 
দারা রোগির প্রাণ নাশনে উদ্যত ভয় তবে তাভাকে কি 
ন্তর দিবা ? অথবা যদি কোন চিকিৎসক আসিয়া কহেন" 
যে মাহারের দোষেই বার, পিত্ত কফের বৈগুণ/ হয় তাকাই 
রোগের কারণ তন্নিমিভ্ত একেবারে আহার ত/াগ করা উচিত 
তবে এমত বৈদ/ রাজকে কি কহিবা। বোধ হয় তাহার 
উষধ গহণের পূর্বেই অদ্ধ' চন্দ দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিব! 1 
« আত্ম শুদ্ধর্থ গোতমের ব/বস্থাও তদনুকপ । কি 
উপায়ে প্রবন্তি শোধন সম্ভবে কি উপায়ে আত্মিক রোগের 
চিকিশুসা ভইতে পারে তদ্দিষয়ে কিছু না বলিয়া! একেবারে 
সিদ্ধান্ত করিলেন যে প্রবৃত্তি নিতান্ত দুষ/ প্রবত্তি ও চৈতন/ 
নিরোধ কর্তব/। বে ীদ্ধাদিগের পাষগুতাও বোধ হয় এমত 


৫ম অতবাদ | ২২১ 


বাক নহে তোমরা শাক/ সিং হকেও জিতিয়াছ কেনন! 
তোমবাও বৌদ্ধেরদের ন)াঁয় জরামরণবঠাধির দোষ যোষণা 
করিরা জন্ম নিরোধ সাধনে ব/াপত হইয়াছ 'তোমরাও 
উহ্হীরদের নায় অপবর্গ কপ নির্বাণের কল্পন। করিয়া আর 
উ্তারদের অপেক্ষা অধিক দুঃসাহসী হইয়া ধন্মাধন্মর সদসৎ 
প্রবৃত্তি উভয়কেই দুষ/ করিয়াছ” | 

আগমিক ! “ভাতঃ তর্ককাঁম বলিতে কি, সত/কামের 
উক্তি নিতাঁল অমূলক নহে! আমার তো আদৌ দার্শ- 
নিক পণ্ডিত গণের বিকদ্ধে মহা সংশয় ছিল দে সংশয় 
অদ/ আরো দঢতর হইল । মন্ত্র ব্রাহ্মণের অতিরিক্ত 
কথার প্রসঙ্গ করাতেই সূত্রকারেরা বৌদ্ধ পাষণ্ড ক্‌পে 
পতিত হইয়াছেন, কেবল আপনারা পতিত হইয়াছেন এমত 
নহে আপামর সাধারণ সকলকেও সেই মতি ভ্রম ক্‌পে 
আকর্ষণ করিতেছেন | মন্ত্র ব্রাহ্মণে যজ্ঞ সমাপন পূর্বক 
“স্বর্গ লাভের স্পষ্ট সাধন আছে এ যাগ যজ্ঞকে কর্ম কা 
বলিয়া অবহ্কেলা করা বৌদ্ধ কল্প ব্যবহার কহিতে হইবে । 
যাগ যজ্ঞ অবহেলা করিয়াই বা অধিক সিদ্ধান্ত কি করিলে? 
কেবল খপৃম্প এবং নরশৃঙ্গের তূল/ বথা অপবর্গ ও নির্বাণের 

লুনা করিলে! স্বর্গলাভকে অবহেলা করাতে সামান/ 
জান প্রকাশ হয় না! তোমর! যাবল কিন্ত আমার 
ভাই এমত নির্থাণে কাজ নাই স্বর্গলাভ হইলেই আমার 
সন্থৃপ্তি হইবে তবে তোমরা আনার নিমিত্ত এই মাত্র প্রার্থনা 
কর যেন আমি স্বর্গ লাভের উপযুক্ত পাত্র হই! 

সত্যকাম। “তথাস্ত আগমিক। তুমি যেন স্বগ 


২২২. ষড়্দর্শন সংবাদ | 


লাভের উপযৃক্ত পাত্র হও?! অসৎসঙ্গাসক্ত অগ্ররো গণের 
আম্ফালন স্থান নন্দন কাননাদি ইন্দ্র পুরী প্রাপ্ত হও আমি 
এমত বাজনা করি না কিন্তু পূর্বের স্বগের পর্যণায়ে কোন ২ 
স্থলে সুবর্গ লিখিয়াছেন যথা 


তেনৈবাভরূপেণ ষজমানঃ জুবেগং লোকমেতি 1 


সুবর্গ শবেতে এ সাধৃবর্গের স্থান বুঝায় যাহারা ঈশ্বর 
প্রসাদাৎ অ-সারের বিবিধ দোষ ও ক্লেশ' উত্তীর্ণ হুইয়! 
এ্রক্ষণে অনন্ত বিশ্রাম পাইয়াছেন তুমিও যেন পাপ ক্ষালনাথ 
ঈশ্বর নিকপিত সত/ যজ্ঞ যজন পূর্থক নেই অনন্ত শ্তদধ 
অবর্গ প্রাপ্ত হও” | 


স্বর্গ লাভের বিষয়ে আগমিক যে উক্তি করিলেন তৎ 
শ্রবণে সকলের অন্তঃকরণে বিচিত্র ভাবোণ্পত্তি হইল! 
তর্ককাঁম দর্শন শান্ত প্রশংসায় অদা অনুরক্ত হইয়া স্বর্গ 
সৃখকে অনিত/ বলিয়া অনাদর করিতেন তিনিও আগমিকের' 
উক্তি শুনিয়৷ কিয়গ্ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন হায় 
ধর্মপরায়ণ আপামর সাধারণ জনগণকে স্বর্গ ভোগাদি বিষয় 
মৃগ তৃষ্গ় বিডদ্বিত বলিয়। আমি তো বিপরীত মরীচিকা 
অহকীরে মাত বিভম্বনা করি নাই! সত/কাম সুবর্গ 
শব্ধ নমন্ধে যাহা বলিলেন তাহা আপাততঃ আমি বুঝিতে 
পারি নাই কিন্তু আগমিক তদর্থ গৃহ করিয়া থাকিবেন 
কেননা তৎক্ষণাৎ অন্মতি সুচক বদন ভঙ্ষিনা সহ তিনি 
সত/কামের মুখের উপর ষ্িক্ষেপ করিয়াছিলেন আগমি- 
কের মৃখ ভঙ্গিমা যদিও আমার চিন্তক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত 


৫ম অংবাদ। ২২৩ 


দেদপ/মান আছে কিন্তু দরে বিষয় বর্ণনায় আমার লেখনী 
অসমর্থা হইলেন | তর্ককামের ক্ষণিক অনুশোচনের কথা 
শুনিয়৷ সম্পরতি আমার চিত্ত স্থৈর্য/ নাই মনের মধে/ বিপ- 
রীত ভাবোদয় হইতেছে আমিও অতীব বিহ্বল হইয়াছি 
অতএব এমত অবস্থায়-__অলং বিস্তরেণ ! 


শাশশাাাীপিাপীশিশশিশাশাপিশীিলিন 


্ৈ 
চতথ সত্বাদ। 
৪ এ 
লেখক পুর্ববৎ ! 

আপনকার কর কমল লিখিত পত্র তো এ পর্যন্ত পাই 
নাই, তীর্থকাকবৎ বহুদিবসাবখি তৎ্প্রতীক্ষায় আছি কিন্তু 
অদ]ঁপি পে প্রতীক্ষা সফল হইল না ! যাহা হউক অর- 
স্বতী কুমার শাস্ত্রিকে আমারদের শাস্বীয় আলাপ বিষয়ক 
মদীয়। লিপি দেখাইয়াছিল! তাহা ভালই হইয়াছে কেনন৷ 
যদিও তোমার স্বাক্ষরিত কোন পত্র এখনো পাই নাই 
তথাপি উক্ত শাস্্ী উত্তর লেখাতে বিপুল সন্তোষ লাভ 
হইয়াছে! অরস্বতীকুমার লিখিয়াছেন, « কলিযুগে যে মানব 
“আতর খর্বতা হইয়াছে, কি করা যায়ঃ কৃতযুগের ভূষুর 
“বগের ন্াায় কি আর বিদ/ লাভ সম্ভবে, তাহার 
“বিৎশান্শও এখন পাওয়া যায় না, এই কারণই সম্পৃতি 
« তন্তু বিদ/ার মূল সুত্র জ্ঞান এমত বিরল! এ কেবল 
“কালের দোষ, আমারদের দোষ কি? বিদ্/যারস্ভতে কিন্বা 
 বিদঠানুশীলনে আমারদের তৎপরতা নাই এমত নহে, 
* পঞ্চম বর্ষে বালকের বিদারস্ত করাইতে আমরা ত্রুটি 
“করি না, হাতে খড়ি দিয়া ক খ লেখাই, কিন্তু বালক 


১৪০ ষড় দর্শন অণ্বাদ ! 


“অতি মেধাবী হইলেও বর্ণ পরিচয় পৃর্থক ভাষা শিক্ষা 
“ করিতে দৃই তিন বশ্সর অতীত হয়! অষ্টম বসরের 
* অগে শান্ত শিক্ষা সম্ভবে না! ব/াকরণের সৃত্রাবৃন্তিতে দুই 
“এক বশসর গত হয়, পরে বঠাখ/ করিয়া দেওয়া যায়, 
“ বচাকরণ অভিধান গণ প্রভৃতিতে ষোড়শ বর্ষের পৃর্ঘে কেহ 
“ব/ৎ্পন্ন হয়েন না, তদনন্ভর কাব সাহিত/ঁদি পাঠ) ভয়, 
« দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা বি্শতি বর্ষ বষঃক্ুমের অগে প্রায় 
“আরম্ত হয় না। ন্যায়শাস্্ শিক্ষা অভিপ্রেত হইলে 
প্রথমতঃ ভাষা পরিচ্ছেদাদি পাঠ হয়, পরে অনুমান খণ্ডের 
“অধ/য়ন হয়| এই দুৰ্ধহ বঠাপারে কতিপয় বর্ষ 
« দেখিতে ২ ই যায় পরে বিদঠার্থির উপর ত্সার ভার 
“পড়াতে বন্ধচর্য/ আশ্রম পরিহার পুর্থক গৃহীশ্রম 
«অবলম্বন করিতে হয়! সে দময়ের পর আর বিদঠার 
“চচ্চা কি সম্ভবেঃ চতুষ্পাঠী পরিত/াগ পূর্বক পৃথিতে 
“ জলাঞ্জলি দিতে হয় তখনপর্য্স্ত যে বিদ/ালীভ তাঁভাতেই 
“সন্ুপ্ত হইতে হয়! এ সময়ের মধে/ কত বিদ/ হইতে 
“পারে, অনুমান খণ্ড যদি কণ্স্থ হইয়া থাকে তবে অনুমান 
«ও ব্যাপ্তি জ্ঞান হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কিন্ত 
* চতূর্বিধ প্রমাণের মধে/ অনুমান একাণ্শ মাত্র আর প্রমাণ 
“যৌডুশ পদার্থের এক পদার্থ । অতএব কলিষূগের ভু, ভূবুর 
“বৃক্গচর্য/ঁঅম পরিহার কালীন গৌতম পদার্থের চতুঃ- 
“যষ্তিতমাণ্প মাত্র পাঠ করিতে পায়েন। মূল ৃত্রে 
“কথা কি কহিব, হরতো৷ তাহা উষ্তীর নয়ন গোচরও 
“হয় নাই? । 


৪র্থ স্বাদ! ১৪১ 


সরম্বতীকুমার পরে লিখেন, “কিন্তু সত/কাম শ্রেচ্ছরাজ 
“দ্বারা সণ্স্থাপিত বিদ্চালয়ে অধ/য়ন করিয়াছেন, এ প্রকার 
“বিদায়ের নিম এই, যে নানাবিধ বিষয়ের কিঞ্চিৎ ২ 
* শিক্ষা তথাকার বিদঠার্থিরা কোন পদার্থের প্রগাছ 
“ জ্ঞানের সাধনে থাঁকেন না অথচ সকল বিষয়েরই কিঞ্চিৎ ২ 
“অনুসন্ধান করেন। তনিমিত্তই কোন ২ প্রকরণে সত/কাম 

তককামকে প্রায় নিকভ্তর করিয়াছেন *। 

বরস্বতীকুমার কাণাদ দর্শনের রা বিষয়ে যাহা 
লিখিয়াছেন কল/ অত/কাম তর্ককাম প্রভৃতিকে তাহা দেখা- 
ইয়াছিলাম | অনেকে এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন বাকণী 
সানের দিন এব প্রাতেই যোগ এ প্রযুক্ত গঙ্গাহীন দূরস্থ 
গ্রাম হইতে বহু সণ্খ/ক লোক জাহুবী টে পাপ ক্ষালন 
করিবার নিমিন্ত সত সণ্হুত হুইয়াছিলেন ! স্বানাহ্িকের পর 
তর্ককাম দার্শনিক শাস্ত্রিগণকে অঙ্গে লইয়া সত/কামের 
ভবনে আসিয়াছিলেন, উহীর মধে/ এক জন নণাঁয় বিশারদ 
ছিলেন তাহার উপাধি নঠায়রতৃ, আর এক জন সাণ্খ/ 
বিশারদ তিনি কাঁপিল নামে বিখ)াত হইয়াছিলেন | 

সত/কাম কণাদের অদৃষ্টবাদকে নাস্িক/ কল্প কহিয়া- 
ভিলেন ন্যায়রতুকে আমি তদ্দিষয় অবগত করিয়া সরস্বতী- 
কুমারের উক্তি পাঠ করিলাম, যথা, “সত/কাম সূত্রের 
“আবন্ধি ঠিক করিয়াছেন, মহর্ষি কণাদ 'লখিয়াছ্েন বটে 
“ঘে পরমাণুর আদ/ কর্ম অদৃষ্ট বশতঃ তর, আর সেই আদ 
“কর্মের অভিঘাতে পরমাণু সৎযোগার গ্ হয় সুতরা* তাহাই 
জগতের নিসিত্ত কারণ! শঙ্করমিশ্রের টাকারও এ 


১৪২. ষড় দর্শন অণ্বাদ । 


“ তাঁৎপর্/। আদ/মিতি বর্গাদ/কালীননিতয/র্থঃ। তিহু- 
“কালে অন/ কোন'অভিঘাতের সম্ভাবনা নাই। এ স্থলে 
* জিজ্ঞাস/এই, অদৃষ্টের ভাঁব কি? শব্দার্থ, যাহা দৃষ্ট নহে, ক্ত 
প্রত্/য়ান্ত প্রযুক্ত বিশেষণ কহিতে হইবে, কিন্তু দার্শনিক 
“পণ্তিতগণের পরিভাষায় ইহা বিশেষ/, আর ইহাতে চেতনা- 
“চেতন পদার্থ নি সংস্কার বা শক্তি বিশেষকে বুঝায়, 
“ সচেতন পদার্থ নি হইলে ইহাতে শারীরিক ৩ মাননিক 
“ সণস্কার ও প্রবৃত্তি বিশেষকে বুঝায়, অচেতন পদার্থ নি 
« হইলে ইহাতে সেই পদার্থ গত শক্তি বিশেষকে বুঝায় 
“দেহির পক্ষে এই অদুষ্ট শক্তি দারা চিন্তবৃন্তি ও শারীরিক 
“চেষ্টা নিয়মিত হয়! যথা প্রীহর্য কবির উত্তি, অদৃষ্টমপ/র্থ- 
“মদৃষ্টবৈভবাৎ্ করোতি সুপ্তিজনদর্শনাতিথিৎ। স্বপ্পেতে 
“অদৃষ্ট বল দ্বারা অদুষ্ট পদার্থেরও দষ্টি হয়! এব” পার্থ- 
“তীর বিদচালাভের বিষয়ে কালিদাস লিখিয়াছেন তাণ 
* হণসমাল1 শরদীব গঙ্গা মহৌষধিৎ নক্তমিবাজভীমঃ 
স্থিরোপদেশামুপদেশ কালে প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্ম বিদ31 
“শরৎ কালে যেমন হুণস শ্রেণী গঙ্গাতে আইসে এবৎ 
«“ রজনীতে যেমন ওষধির আত্মভাঁস প্রাপ্তি হয় তদ্রপ 
“উপদেশকালে পার্থতীর পূর্থলন্মের বিদঠালাভ হয়! 
“মার শারীরিক চেষ্টার বিষয়ে কুসূমাঞ্জলির টীকাকার 
5 লিখিয়াছেন, অদৃষ্টাকৃষ্টেরের শরীরেন্দিয়াদিভিস্তক্ডোগজন- 
“না! স্বর্গ ভোগ জনন হতে তু অদৃষ্টাকৃষ শরীরেন্দিয়াদি 
“দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদনাদি হয়। দেহির' পক্ষে এই অছষ্ট 
“বল পুর্থজন্মের ক্রিয়া বশতঃ প্রকটিত হয়, তন্িমিত্ত 


৪থ সণ্বাদ ! ১৪৩ 


* ইহাকে কখন ২ ধর্মাধন্মম এব কর্্মও কহা যায়! কণাদ 
“যেমন অদৃষ্টকে সৃষ্টির কারণ কহিয়াছেন তদ্রপ তীহার 
* টীকাকার শঙ্করমিশ্র স-সারকে ধর্মাধর্ম জনিত কহেন, 
“যথা অণ্দারমূলকারণয়ো ধর্্াধর্ময়োঃ পরীক্ষা! কণাদ 
“ কহেন দেহির দেহাত্তর প্রাপ্তি অদৃষ্ট বশতঃ হয়, অপসর্পণ 
« মুপদর্পণমশিতপীতষ্যোগাঃ কাযরঠান্তরসণযোগাস্চেতঃ 
“দষ্টকারিতানি। গোতম বলেন উহা কন্ত দ্বার নিষ্পন্ন 
“হয়, পূর্থকৃতফলানবন্ধাত্বদূত্পত্তিঃ ! অচেতন পদার্থ গত 
« অদৃষ্টে সণস্কার বা বেগ বিশেষ বুঝায় যথা কণাদের উক্তি 
“ মণিগিমন সৃচ/ভিসপণমিত/দ ্টকারণকণ ! 

« অদৃষ্টের অর্থ এই বটে কিন্তু কণাদের এইমাত্র অভিপ্রায় 
«যে নৈষর্গিক কারণের মধে/ ইহা৷ আদিম, ইহা ঈশ্বরের প্রতি- 
“যোগি নহে, অদষ্ট তাহার যন্ত্রমাত্র তিনি আপনি যন্ত্রী”। 

সরস্বতীকৃমারের এই উক্তি শুনিয়া তর্ককাম কহিলেন, 
“ অহো কেমন অভূত শাস্ত্র বৃদ্ধি! অর্থতঃ ও সরম্বতীকুঘারই 
বটে, সরস্বতী পুর না হইলে কি এমন বৃদ্ধি সম্ভবে ! তবে 
সত/কাম, এখন ৫ তো বুঝিলা, আর কণাদকে মানস কলপনাতেও 
মিবাশ্বরবাদী কহিও না। মহর্ষি নিন্দা শ্রবণেও পাপ 
আছে, ন কেবল যো৷ মহুতোপভাষতে শণোতি তক্মাদপি যঃ 
ষ পাপভাক্‌” | 

সত/কাম। ““সরম্বতীকুমার শাস্তী স্বয় বিদঠ স্থান 
অত্র সন্দেহে নাস্তি কিন্তু তীহার বিচারে এই মাত্র স্থির 
হইল.ঘে অদৃষ্ট শব্দে প্রাক্তন সবস্কার অথবা শক্তি বিশেষ 
প্রতিপন্ন হয়, আর তাহা চেতনাচেতন পদার্থ মাত্রেই থাকে । 
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পদার্থক্রিয়া কখন-২ স্বনিঃই কখন বা পরনিট অদৃষ্টবলে 
হইয়া থাকে! কেহু২ স্বনি্ঠ অদৃষ্টবলে স্বরণ আত্মোপযোগি 
কর্ম প্রবৃত্ত হয় কেহ ব! পরনিষ্ দৈবশক্তিতে অনে/র ভোগাথ 
চালিত হয়, যথা এব শণ্ডাঃ স্মো ভবগবন্‌ পিত্রা দৈববশী 
পুরা! অপর শ্রীহর্ষের উক্তি, সেয়মৃচ্চরতা দুরিতা- 
নামন/ জন্মনি ময়ৈর কৃতানাৎ। যস্াদীয়মপি যা মহিমানৎ 
জেতুমিচ্ছতি কথা পথপারণ । কিন সরশ্বতীকুমার ইনার 
কোন মীমান্দা করেন নাই যে কণাদোক্ত রা 
আদ্/ কর্ম স্বনি্ বা পরনিঠ অদৃষ্টবলেতে সম্পন্ন হয়” 

ন/ায়রতৃ। “ সেমীমান্সার এখানে অপেক্ষা কি? 
অদৃষ্ট হৃউক কিন্বা পরনি্ই হউক, সরস্বতীকৃমারের সিদ্ধান্তে 
কাণাদ দর্শনের সেশ্বরবাদ অপ্রমাণ হইয়াছে” ! 

অত/কাম। * এ কথার মীনাণ্পার অবশ/ অপেক্ষা 
আছে কিন্তু কণাদের সেশ্বর বাদ কি পে সপ্রমাণ হইল ?” 

তর্ককাম ! «আচ্ছা আমরা এই স্থির করিলাম যে 
স্ননিঠ অদৃষ্টবলে পরমাণুর কার্ধ। হয়”। 

সত/কাম ! “তবে নে অদৃষ্টবলখে: ঈশ্বরের যন্ত্র কি 
বূপে বলিতেছ। আদৌ তো ঈশ্বর শবই কাণাদ সুত্র মধে/ 
পাওয়া যায় না। দুই সুত্রেতে টীকাকারেরদের মতে 
ঈশ্বর শব উহ্য আছে যথা তদ্চনাদাম্ায়স/ প্রামাণ/০। 
তদ্ধচনাৎ অর্থাৎ ঈশ্বর বচনাৎ কিন্তু শক্করমিশ্র আপনি 
আবার কহিয়াছেন যে তদ্চচনাৎ এ শবে বিকলে ধর্ম 
বচনাৎ বুঝটইতে পারে আর আমরা কাপিল সাৎখে/তে 
দেখিয়াছি মহর্ষিরা নিরীশ্বরবাদী হইয়াও বেদ প্রামাণ/ 
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স্বীকার করিতে পারেন ! নিরীশ্বর মীমাণ্সকের! ধর্মবচন 
বলিয়াই বেদ প্রামাণ/ করেন! সুতরা* উক্ত ুত্রে কথাদের 
দেশ্বরবাদ অসুশয় হয় না আর সেশ্বরবাদ যদি স্*শয়াপন্ন 
রিল তবে তদুক্ত পরমাণুর স্বনিঃ শদৃষ্টবল ঈশ্বরের যন্ত্র 
কহা সাহস মাত্র”! | 

নণায়রত্ত। “সত/কাম তৃমি কি জান না যে গৌতম 
সুত্র যেমন আদ/ ন/ায়শাস্ত্র তদ্রপ কাণাদ সূত্র উত্তর ন/ায় । 
মদ) খপ্ডে সেশ্বরবাদ প্রতিপন্্ হইয়াছে অতএব উত্তর 
খণ্ডে তাহা উহ্য হইবে ইহাতে বাধা কি?” 

সত)কাম। “আমি জানি কাণাদ সুত্র উত্তর ন]ায়। 
গৌতিন সৃত্রেতে যাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে বৈশেষিক 
সত্রেতে যাহার বিরোধ না থাকিলে উহা করা যাইতে 
পারে। কিন্তু গেতম ডুত্রের কোন্‌ স্থলে ঈশ্বরাস্তিত্বের 
পোষক শব্দ আছে?” 

তর্ককাম। «গৌতম সূত্রে কি ঈশ্বর শব নাই” 

অত/কাম! «আছে, গগণকুসুম শের ন/ায় আছে” । 

তককাম ! “প্রহেলিকা যে আরস্ত করিল” ! 

সত/কাম। “ক্ষন্ত মহসি। উম্বর শব্দ আছে, কিন্তু 
ঈশ্বরাস্তিত্ব সণ্শয়াপন্ন করাই মে শব্দের তাঁৎপর্য/ পুর্থ 
পক্ষোন্ত ঈশ্বর শব্দ প্রয়োগ আছে, কিন্তু সূত্রকার স্বয়ং 
সিদ্ধান্ত করেন যে ঈশ্বর জগণ্কারণ নহেন, পুষ কর্ন্ম 
অর্থাৎ অদৃষ্টই জগণ্কারণ ! এস্থলে আপাততঃ এমন 
বোধ হয়, কপিলের নায় গোতমেরও অভিপ্রায় ঘে ঈশ্বর 
অদষ্টের প্রতিযোগী! পরন্ত বৃন্তিকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন 


১৬৬ ষড়্দর্শন সতবাদ | 


ঘে গোৌতমের মতে অদৃষ্ট ঈশ্বরের সহকারী । বৃত্তিকারের 
কথা গাহ/ করিলেও এইমাত্র কা যাইতে পারে, যে গৌতম 
সুত্রে শ্বরাস্তিত্বের সঙ্কেত মাত্র আছে যেমন পরমাণু 
বাদেরও সঙ্কেত আছেঁ। কাণাদ দর্শন উত্তর ন)ায়ঃ ঈশ্বর- 
বাদ প্রতিপন্ন করা যদি কণাদের অভিপ্রায় হইত, যেমন 
পরমাণুবাদ প্রতিপন্ন কর! তাহাব অভিপ্রায় ছিলঃ তবে পর- 
মাণুবাদ যেমন স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছেন ঈশ্বরবাদও তেমনি 
করিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল অদৃষ্টের কারণত্ব 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন তবে এস্কলে গৌতম সুত্র সরণে ঈশ্বর 
বাদের অনবৃত্তি কি বপে হইতে পারে, অর্থাৎ যদি 
বিশ্বনাথের ৃত্তিকে প্রমাণ করা যায় 1 

তককাম। * যদ্দি বিশ্বনাথের বৃত্তি প্রমাণ করা যায়! 
বটে, একথার গভীর অর্থ আছে কেননা অপর টীকাকারের! 
তিসূত্রের অর্থান্থর প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহার কথা 
তো | এখনো কিছু বল নাই ৮1 

সত/কাঁম ৷ এখনো সে কথা বলি নাই তাহার কারণ 
এই, যে এতক্ষণ প্রচলিত নণাঁয সুত্র বৃত্তির প্রসঙ্গ হুইতেছিল ! 
তুমি উদ্দেঠতকর মিশ্রাদির টীকার প্রসঙ্গ করিলা। আসি 
তাহার উল্লেখ করি নাই কেননা তাহা বড় প্রসিদ্ধ গন্থ নহে, 
অখিল বঙ্গ ভূমিতে চারি খান পুথি আছে কি না বলা যায় না, 
কিন্তু বিশ্বনাথের বৃত্তি মুদ্রিত; হওয়াতে সর্থত্র দেখা যায়। 
ফলেও গৌতম সুত্রের বিচার হইতেছে, আধুনিক নৈয়ায়ি- 
কেরদের মতের নহে! আধুনিক নৈয়ারিকের৷ ঈশর- 
বাদী তাহা তো আমি অস্বীকার করি নাই! বিশ্বনাথ বৃত্তিকার 


৪র্থ অণ্বাদ । ১৪৪ 


মাত্র, কেবল অনবৃত্ত/াপ্দ দেখাইয়া সুন্রার্থ করিতে উদ/ত | 
কিন্তু উদ্দে গাতকর মিশ্র সুত্রেব উপর স্বকপোল কল্পিত 
কথ বাহুল/ ৰূপে বিস্তার করিমীছেন |! উদ্দোতিকর 
উশ্বরবাদী বটেন, এব তদ্ধাদানৃসারে ্রিসূত্রের অর্থ করি- 
যাছেন! গোতমের পক্ষে তীহাকে সাক্ষী করিতে চাহ, 
কর, কিন্ত তাহাতে কণাদ একে খানে নস্তিক শিরোমণি 
সাভ/স্থ হইবেন, কেননা উদ্দেঠাতকর অদ্ষ্টকে সরস্বতী 
কমারের নঠায় ঈশ্বরের যন্ত্র না কহিয়া তবিপরীতে অদষ্ট 
সম্বলিত পরমাণবাদকে নিরীশ্বরবাদ স্থির করিয়াছেন, যথা 

ঘে পরমাণুং প্ুকুষকন্পা্ি ঈতত্বাৎ জগঞ্কারণত্বেন বণযন্তি ভান প্রতীদম্বচ/তে 
পর্মাণৰড প্রবন্তত ইতি সততং প্রত্রত্ব/ ভবিতত্যং অথ বিশেষাপেক্ষাঃ 
প্রৰরন্তে |] % % * ক্ষারাদিবদচেতনসঠাপি প্রত্রত্তিরিতি চে যথাপহাভর- 
ণার্থং ক্ষারাদেরচেতনস/াপি প্রব্তত্তিরেবং পরমাণবোহ চেতনাত পুরুয়াথে প্রব- 
ভিষ/ভ্ত ইতি তন্ত্র ছুক্তং সাগ্চসমত্বাধ যখৈৰ পরমাণৰও স্বতন্্রাঃ প্রবতভ্ত ইতি 


সাগ্ঠং তথা ক্ষারাদ/চেতনৎ স্বতন্ত্রং প্রবর্তত ইতি ধ'দ স্বতন্ত্ং ক্ষীরাদি প্রবর্তেত 
স্তত্ষেপি প্রবর্তেত ন হু প্রবর্ততে 1 


* অস্ার্থ, ফাহারা বলেন রর কন্ম অর্থাৎ অষ্টের 
অধিঠানেতে পরমাণুর প্রবৃত্তি হয় তীহ্ারদিগকে এই 
জিজ্ঞাসা করা যায়, পরমাণুর চলন কি নিত্য প্রবৃত্তি দ্বারা হষ, 
কিন্বা তাহা বিশেষাঁপেক্ষা, যদি বল ক্ষীরাদি পদাথ অচেতন 
হইলেও স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়, অপত/ ভরণার্থ যেমন নব প্রসুতির 
স্তনে অচেতন গ্ধাদির স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি হয়, তজ্রপ অচেতন 
পরমাণুও পুকষার্থ সাধনের নিমিত্ত ্বতত্্প্রবৃত্ত হয়, ইহার 
উত্তর এই, যে ইসা সাথ/সম হওয়াতে যুক্তি সন্গত কথা হইল 
না! অচেতন পরমাণু স্বতন্্ প্রবৃত্ত হয়, , ইহা তোমার.সাধ/, 


১৪৮ ষডূ দর্শন অন্বাদ ! 


স্থলে নব প্রসূতির স্তনে দুগ্ধের স্বতন্ত্র উদ্রেক দৃষ্টান্ত 
করিয়া | দগ্ধ -যদি স্বতন্ত্র উদ্দিক্ত হইত তবে মৃত 
দেহেও তদ্রপ হইত, কিন্তু তাহা হুম না। অতএব উদ্দে/াত- 
করকে সাক্ষী করিয়া গোতমকে রন্ম৷ করিলে কণাদকে অদে) 
বিসজ্ঞনি করিতে হইবে | 

“ইহাও স্মর্তব/ যে উদ্দেঞাঁতকন্ের মতে অদষ্টের কারণত্ব 
মাত্র নাই | তৎ্কারিত্বাদহেতুঃ ধই গৌতম সূত্রের 
অর্থ করেন, যে জগ ঈশ্বরের কারিত হওয়াতে পৃকষ ২ কর্ম 
অহ হইল। কণাদও এ আদুষ্টকে আবার সষ্টির কারণ 

করিয়া ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ করেন লাই 1 উদ্দেঠাতকরের 

ভাষ্যানুৰারে গোতম ঈশ্বরকে অদৃষ্টের প্রতিযোগী করিয়া 
অদুষ্টকে অহ্কেতু করিয়াছেন, তবে কণাদ সেই অদ্ষ্টকে 
হেতু করত গোতমের স্পষ্ট বিরোধী হইয়াছেন, এমত স্থলে 
গোতমের অনুরোধে কণাদকে কি ৰপে উশ্বরবাদী করা যায়! 
ভাষ/কারের কথা প্রমাণ গোতমকে উশ্বরবাদী করিলে 
ন্যায় এব বৈশেষিক পরস্পরের স্পষ্ট প্রতিযোগী ভয় 
ন/ায়ের মতে তবে জগৎ ঈশ্বরকারিত এব অদৃষ্ট অহেতু, 
এবং বৈশেষিকের মতে জগৎ অদৃষ্টকারিত, অদৃষ্টই প্রসিদ্ধ 
হেতু”! 

তককাম। তুমি পৃনঃ২ বলিতে কণাদ ঈশ্বরের কোন 
প্রনঙ্গ করেন নাই 1 তোমার কি মনে নাই পঞ্চভূতের 
অঙ্কা কর্ম বিষয়ে তিনি কি কহেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টই 
ঈশ্বর কারিত কহিয়াছেন। তিনি বলেন বায়ু অপ্রত/ক্ষ 
প্রযুক্ত আগমিক, এবং তগুসঙ্গ৷ কর্ম ঈশ্বর কত । 


4 ০ 
১থ অন্বাদ ! ১৪৯ 


সত/কাণ। “তুমি কি ভাই অত্যন্তি করিলা না? 
কণাদ তো স্বয়ং ঈশ্বননের নামোল্লেখ করেন নাই, তীহার 
উক্তি এই মাত্র, বায় সন্নিকর্ষে প্রত/ক্ষাভাবাৎ দৃষ্টৎ লিঙ্গ ন 
বিদ/তে 1! তঙ্মাদাগমিকৎ !  সন্জ্াকর্মত্বস্মদ্বিশিষ্টানাৎ 
লিঙ্গ 1! জঙ্গ। কর্ম অস্মদিশিষ্টেরদের চিত্র! এই বাকে/র 
উপর টীকাকার কৌশল পরর্বক ঈশ্বরবাদ অধ্যাবোপ করিয়া- 
ডেন যথা অস্মদবিশিষ্টানা* ঈশ্বরমভষাঁণাৎ সন্ত লিঙ্গৎ1 সঙ্গা 
করণ আমানদের হইতে বিশিষ্টতর ঈশ্বর মহর্ষিগণের চিতা! 
আঁমারদের হইতে বিশিষ্টীর শব্দ প্রয়োগে ঈশ্বরবাদের 
চিত তো মামি কিভূই দেখি না? নাস্তিকেরাও আপনার- 
দের অপেক্ষা উত্কৃষ্ট লোক আছে তাহা অস্বীকাঁন করে না, 
কাপিল দর্শন বেন্তারা কপিলেন গুকত্ব অঙ্গীকার করিফ। 
[কেন কণাদও তজ্জপ «ইমাত্র লিখিস্াছেন যে অঙ্গা- 
কর্ম উৎ্কৃষ্টতর জন গণের কার্য/ কিন্ত তাহাতে ঈশ্বরের প্রসঙ্ 
কোথায়? গীকাকারই বা কি প্রমাণ বশতঃ ব)াঁখ) করিলেন 
যে ইহাতে সঙ্গাকর্ভা ও জগৎ কর্তীর আভোদ সূচনা হইল । 
সঙ্গ কু জগৎ কন্ুশ্চাভেদ সূচনার্থ* যষঃ শবে। যত্রে- 
শ্বরেণ সঙ্কোতিত £ স তত্র সাধুঃ। এবঠঁথ/ায় আর এক বাধা 
এই যে কণাদ এক সঙ্গ কর্তার প্রসঙ্গ না করিয়া বহুবচনে 
অস্দ্বিশিষ্টানাৎ প্রয়োগ পূ্দক নানা সঙ্গা কর্তার উল্লেখ 
করিয়াছেন, ইহাতে ঈশ্বর বাদের চিত্র কি? ঈশ্বর মহ্যাঁণা* 
এশকের প্রমাণ কি?” 
তর্ককাম। “তৃমি কি স্বীকার কর না ভাষা ও শব্দ 
ঈশ্বর মুলক, অতএব কণাদ ঈশ্বর বজিয়া অন্মদ্বিশিস্টানাণ 


১০ ষড়্দশশন সত্বাদ! 


কেন কহিবেন। . কোন২ শব্ধ মহর্ষিরদের দ্বারা সৃষ্ট 
কোন২ শব্দ শ্বরকৃত] আর যে২ শব্দ মনুষ/ কৃত 
তাহারও মূল কারণ স্বর কেননা দ্বাদশ দিবসে পিতার 
দ্বারা নামকরণ হইবে ইহা ঈশ্বরের বিধান! যাপি ** 
জাপি দ্বাদশেহনি পিতা নাম কূর্/াদিত]ঁদি বিধিন। 
নূন শীশ্বর প্রযৃক্তেব” । 

সত/কাম। «এক্ষণে জগৎ সৃষ্টির কথা হইতেছে 
এস্থলে শব্দ সৃষ্টির প্রকরণ আনিলে কেবল গোলযোগ 
বাড়িবে! জগৎ ৃষ্টির প্রব্দিণে যিনি ঈশ্বরবাদের সূচনা 
করেন নাই তিনি টি ষ্টর প্রকরণে তাহা করিবেন এমত 
সম্ভবে না, তবে কি তুমি বৌদ্ধদিগের উপদেশ মান; করিয়া 
কিবা যে জগতের বীজ অক্ষর কণাদ জগৎ ৃষ্টির সঙ্বন্ধে 
ঈশ্বরের কারণত্ব প্রতিপন্ন করেন নাই শব সৃষ্টিতে তাহার 
অনুবত্তি আছে ইহা স্পষ্ট প্রমাণ ব/তীত গ্রহ করা যায় 
না? আর শঙ্কর মিশ্রের টীকা প্রমাণ করিলেও অস্মদি- 
শিষ্টানা* বহু বচন শব্দে পরাৎ্পর পরমেশ্বর বুঝাইতে পারে 
না! তাহাতে কেবল.সামান/ জন) দেব বুঝাইতে পারে 
যেমন কপিলও স্বয়ং স্বীকার করীতেন যথা ঈদৃশেশ্বর- 
সিদ্ধিঃ সিদ্ধা! 

*“কিন্তুএ সকল কথাতে আমা'রদের প্রতিজ্ঞাত বিচারের 
অণ্প্রব নাই! প্রতিজ্ঞাত বিচার এই যে সরস্বতী কৃমারের 
মীমণ্সা গান কি না, সরস্বতী কমার লিখিয়াছেন যে অদুষ্ট 
পরমাগুনি ধশ্বরিক যন্ত্র বিশেষ এ স্থলে জিজ্ঞাস/ 
কোন সময়ে এ অদৃষ্টবল পরমাণুগত হইল? পরনাণুকে 


€র্থ বংবাদ ! ১৪১ 


তোমরা অনাদি ও নিত/ কহিয়া থাক অতএব অদৃষ্ট এই 
নিত/ পদার্থের স্বাভাবিক শক্তি হইতে পারে না কেননা 
টা তাহ্না ঈশ্বর দন্ত! তবে কোন্‌ কালে দত্ত হয়? 
যদি বল সষ্টি কালে এঁ শক্তি দত্ত হওয়াতে ত পরমাণুর আদ 
কর্ম হয়ঃ উত্তর, কণাদের এ অভিপ্রায় হইলে সেই শন্তি 
প্রদানকেই আদ; অভিঘাতি কহিয়া অদৃষ্টকে কারণ না করিয়া 
শক্তিদাতা ঈশ্বরকে কারণ করিতেন! যি বল অদৃষ্টকে মূল 
কারণ কহেন নাই কেবল সামান/ কারণ করিয়াছেন, উত্তর, 
শঙ্কর মিশরের টীকাতে অদৃষ্টই মূল কারণ যথা সংসার মূল 
কারণরো ধর্মঞ্্ময়োঃ পরীক্ষা! 
*“অধিকন্ত শঙ্করাচার্ষে/র বচন প্রমাণ কণাদ অদৃষ্টকে 
ঈশ্বরের প্রতিযোগি মূল কারণ করিগাছেন যথা 
বিভাগাবস্থানাৎ তাবদণনাৎ সংযোগ কলম্মাপেক্ষোভু;পগ গন্য কম্মবহাং 
তন্থ্াদানাং সংযোগদশনা* কম্মণশ্চ কান্তন্বান্রিমিভং কিমগ্গভু,পগান্তক্যৎ নআসনউ/- 
পগমে নিনিকাভাবান্নাণুদাছ্থস্কন্্ম স)” ভু)পগঞোপি যদি প্রয়ভ্রোভিধাতাদিবা 
যথা ভষ্টং কিমপি কম্ম্মণে। নিমিত্তনভ্যপগণ্তেত তস)াসম্তবানৈবাণুযাদ্ভং কল্ম 
স)াৎ ন ভি তস্যামবস্থায়ামাক্সগুণ? ্রযসর সংভবঠি শরারাভাবা* শরীর প্রতিষ্ে 
ভি মনস্ঠান্ত্রননদসমোগে সন্তান্গণ: প্রন্ত্রো জায়তে এতেনানিঘাতাছালি ভুষ্টং 
নিমিভ্ং প্রন্যাথঠাতক্াৎ সর্গোস্তরকালং হি তর্সর্থং নাছাস/ কক্সণো নিমিত্তং 
ভবতি অথাভুব্টমাদ,স। কম্মণে! নিমি মিভ্ুচেঠত ৬তপুনরাত্মসমাকষি বা 
সাদসমবাযি বা উভয়থাপি নাভুন্টং নিমিহুমন,জু কম্মবকল্পেত অগ্ষ্টস/াচে 
তনন্বাৎ ন হাচেতনৎ চেতনেনান ধা ঈতং স্বতন্ত্র গ্রবর্ভৃতে গ্রবর্তয়তি বেতি সাঙ/প- 
রাক্ষায়ামভিভিতং আ সনশ্চানুপ্পন্লটৈতন্থসঃ তলঠামবন্থায়ামচেতনন্বাৎ আত্মসম- 
বাযি ্বাভূ/পগমচ্চ নাভ্ষ্টনণ, হব কল্মণেো নিমিতং স/” আসংবন্ধাণ অস্রষ্টবতা 
পুরেষেণান্ত)/5নাৎ সংবন্ধ ইতিচে” সংবন্ধনাতভ্যা” প্রত ভ্তসাভক্প্রসঙ্গ, নিয়া" 
মকান্তরাভাৰা০ কদেবং নিয়তস/ কস/চি” কর্মনিমিন্ুন্থাভাবান্নাণযুপ্ভং কম্ম স/* 
কম্মাভাবাৎ তন্নিবন্ধনঃ সংযোগো ন স্ঠাৎ সংযোগাভাবাচ্চ তন্িবন্ধন দ্ব/ণকাদি- 
কাথলাতহ ন সদ] ৃ 


১৫২ যড়ইর্শন সংবাদ! 


« আসঠার্থ, বিভাগাবস্থায় পরমাণু সমূহের সংযোগ 
কন্মাপেক্ষ হয় কেন! কর্মমবিশিষ্ট তন্ত প্রন ন্ত্রই সংযোগ 
দেখা যার এবং কর্মের কার্য/ত্ব প্রযক্ত কোন নিমিত্ত কারণের 
প্রয়োজন থাকে । নিমিন্ত কারণ স্বীকার না৷ করিলে 
অণু সমহের আদ/ কর্ম অসম্ভব হয়? আর স্বীকার 
করিলেত যদি তাহাতে কোন প্রতক্ষ প্রত অভিঘাতাদি 
নিমিত্ত কারণ গৃহণ করাায় তথাপি তাহার অসম্ভব যুক্ত 
অণু সমুহের আদ/ কর্ম অসস্তব হয়। প্রযত্ু আত্মগ্ুণ 
প্রযুক্ত সে অবস্থাতে অমস্তব হর কেননা তখন শরীরের 
অভাব ! শরীর প্রতি্ার উত্তর কালে* আত্ম মনের 
নংযোগ প্রযুক্ত আত্মগ্ডণ প্রযত্ীদি উৎপন্ন হয়! এই 
বাকে/তে প্রত/ক্ষ অভিঘাতাদি নিমিত্ত কারণ অপ্রম্নাণ 
হুইল সৃষ্টির উত্তর কালেতে গ্রত-ক্ষ মভিঘাতাদি নম্তবে 
আদি কর্মেতে সম্ভবে না যদি বল অদৃষ্ঠই আদ, 
কর্মের নিমিত্ত কারণ হউক, কিন্তু সে অদৃষ্ট আত্ম সমবায় 
কিন্বা অণু বমবায়ি। উভয়থাই অদৃষ্ট অপুর আদ/ কর্মের 
নিমি্ত হইতে পারে দ্তী কেননা অদৃত অচেতন পদার্থ, 
অচেতন পদার্থ চেতন পদার্থের অধিঠান ব/তীত স্বয়ং প্রবৃত্ত 
হয় না অন/ কোন বস্ত্রকেও প্রবৃস্ত করিতে পারে না ইহা 
আমরা সাঙ্/ দর্শন পরীক্ষা কালীন উপপন্ন করিয়াছি! অপিচ 
তৎ্কালে আত্মার চৈতন/ অনুৎপন্ন প্রযুক্ত আত্মা সে সময় 
অচেতন হইয়৷ থাকেন অতএব আত্মসমবায়ি অদৃষ্ট স্বীকার 
করিলেও সে অদৃষ্ অণুর আদ/ কর্মের নিমিত্ত হইতে পারে 
না কেননা ইহার দথে/ অঙ্ন্ধ নাই যদি বল অদষ্টবান্‌ 


ধর্থ সংবাদ ! ১৫৩ 


পুকয় এবং অণুর মধে/ সম্বন্ধ আছে; উত্তর তবে সম্বন্ধ 
সাতত/ প্রযুক্ত প্রবৃত্তি সাতত/ অস্ভবেঃ কেননা অন/ কোন 
ন্স্ামক নাই অতএব কোন নিয়ত কর্ম নিমিত্ত না থাকাতে 
অণুর আদ/ কর্ম সম্ভবে মা এবং কর্মাভাবে তন্মিবন্ধন 

যোগ অসাধ/ হয় তথা ব২যোগাঁভাবে তশ্নিবন্ধন 
ঘ্/ণুকাদিও হইতে পারে না। 

« অতএব আপনার! দেখুন দর্শন বিশারদ শঙ্করা চার্য/ও 
কণাদ্‌ সূত্রে ঈশ্বরের কোন চিহ্র পায়েন নাই এব তৎ- 
প্রোক্ত অদৃষ্টকে ঈশ্বরের যন্ত্র কহিতে পারেন নাই, ফলে 
কণাদ স্বীয় সূত্রে পরাৎ্পরের কোন স্থান রাখেন নাই”! 

ন/ায়রত্ব ! *জঅত/কাম, এ সকল অসংলপী তর্ক! 
উদ্দে]ঠোতকর মিশ্র এব শঙ্করাচার্য; কণাদের বিষয়ে যাহ 
বলুন কিন্তু আমরা ন/ায়শান্ত্র ব/বসায়ী, আমরা এমত 
কহি নাষে কোন অচেতন শক্তির অভিঘাতে পরমাণুর 
আদঃ প্রবৃত্তি হওয়াতে জগৎ উৎপন্ন হইল! কণাদও বস্তৃতঃ 
এমত উপদেশ করেন নাই, সুত্র লইয়া বিচারের প্রয়োজন কি? 
আমর! নৈয়ায়িক, অম্মদগুকর বিষয়ে আমারদেরই বাক/ 
প্রমীণ করিতে হুইবে, তুমি তো গোতম কণাদের শিষ/ 
নহ্‌, তবে অনধিকারচচ্চা কেন কর? আমরা নিরীশ্বর- 
বাদ প্রচার করি না, আর আমরা চিরকাল উক্ত মহর্ষি- 
দরের শিষ্/ঘ্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছি ! তুমি বল 
আমরা তাহারদের উপদেশকে অন/থা করিয়াছি! এমন 
কথন হইতে পারে নাঃ কোন্‌ কালে কি প্রকারে আমরা দবীয় 
গুৰ্ধপদেশে নৃতন কথা আরোপ করিয়াছি তাহা বল দেখি। 


টে 


১৫৪ ষড়দর্শন সংবাদ । 


সত)কাম। * আপনারা স্বীয় গুবপদেশেতে নৃতন 
কথা আরোপ করিয়াছেন, তাহার এক প্রমাণ এই যে 
গোতম এবৎ কণাদ কেবল আত্মার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন ঃ 
কিন্ত পরমাজ্মা ও জীবাআর প্রভেদ করেন নাই । তীহারা 
সকল আত্মীকেই নিত/ পদার্থ কহিয়াছিলেনঃ তাহার মধে/ 
যে পরমাত্মা এক জন আছেন ইহার কোন উল্লেখ করেন 
নাই! পরে আপনারা পরমাত্মা জীবাত্মার প্রভেদ করিয়া 
ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করেন; কিন্তু আপনারদের আদ/ মহর্ষিরা 
তাহা করেন নাই, যদি ঈশ্বর বাঁদ তীহারদের অভিপ্রীয় 
হইত তবে ভুরি ২ সামান/ বিষয়ে এমত সুক্ষ প্রতেদ করিয়া 
কি এবস্ভূত গুকতর বিষয়ে বিশেষ উপদেশ করিতেন 
মা গগ ? 

ন/ায়রতি। “সত/কাম গোতম এবং কণাদ আমার- 
দের পরমপূজ/, তীহারদের নিন্দা শ্রবণে মহা পাঁতক হইবার 
সম্ভাবনা, অতএব আমি এ সকল কথার বিচার করিব 
না, কোন উত্তরও দিব না” | 

তর্ককাম । “তুমিই তো৷ বারদ্বার কহিয়াছ, সুত্রকার 
মহর্ষিরা ততুজ্ঞানাথিকারী শিষ/ ব/তীত অপর কাহাকে 
উপদেশ করেন নাই! অপর লোকের পক্ষে তীহারদের 
সূত্র কদ্ধ-দার গৃহ তুল/, কেহই তাহাতে প্রবেশ করিতে 
পাঁরে না, তবে তুমি দ্বার ভগ করিয়া তন্করব প্রবেশ 

করিতে প্রয়াস কর কেন? অনধিকার চচ্চা আর করিও না, 

আমারদের কথ। প্রমাণ কর, এব গোতম অথবা কণাঁদকে 
নাস্তিক কপিলের নায় নিরীশ্বরবাদী বলিও না” । 


৪র্থ সৎবাদ । ৮৫৫ 


তর্ককামের এই উক্তি শ্রবণানন্তর সত/কাঁম কিঞ্চিৎ কাল 
মৌনবলম্বন করিলেন; কিন্তু আর একটা প্রমাঁদ উপস্থিত 
হইল, কাপিলাভিখেয় সাঁখ/শীস্ত্রীঃ যিনি এতক্ষণ পর্যন্ত 
মৌন্বৃত ইহয়া একাগুচিত্তে এই বিচার শুনিতে ছিলেন, 
তিনি অম্পুতি অত/ন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বিষণ্ন বদনে আরক্ত নেত্রে 
কহিতে লাগিলেন, €৪ হো কলির কি বিষম শক্তি! তুসুর 
পণ্ডিতের চিত্ত ক্ষেত্রেও মাৎ্সর্ বীজ বপন করে!” 
কাপিলের এই খেদোক্তি শুনিবা মাত্র তর্ককাম অতীব 
উৎ্কণ্িত হুইয়া মনে ২ ভাবিয়া বুঝিলেন যে অশ্রদ্ধা পূর্বক 
মহ্র্ষি কপিলের নাম করাতে সাংখ/শাস্তরী মধ হইয়া 
ছেন, অতএব ততক্ষণাৎ, অনুশোচন পূর্বক বিনয় বাকে/ 
আত্ম দোষ স্বীকার করত ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন। কিন্ত 
কাপিলের মনঃক্ষোভ ক্ষণমাত্রে শমতা পাইবার নয়, 
তিনি অভিমান পৃরঃসর কহিতে লাগিলেন, “না না 
আমার ক্রোধের বিষয় কি? যাহা ইচ্ছা বলুন, কপিলের 
যশ এমন নয় যে একটা কটু শব্দ প্রয়োগে তাহা 
একেবারে মলিন হইয়া যাইবে 1 আমি ক্ষুব্ হই নাই, 
আমি জানি পরের নিন্দীবাদ আপনকারদের উদার চিত্তের 
অভিমত নহে ! তবে আমার এইমাত্র ্ষোভ যে যাদৃশ 
বুদ্ধি কৌশলে নঠায়ের পৌষকতা করিলেন, তাদৃশ কৌশলে 
যদি কপিলের বাপক্ষতা করিতেন তবে নকলেই বুঝিতে 
পারিত সাংখ/দর্শনে ন]ারদর্শনাপেক্ষা অথিক নিরীশ্থরবাদ 
নাই”! কাপিলশাস্্রী এই কথা বলিয়। ক্ষণমাত্র মৌনাশ্রয় 
করিয়া পরে বিলক্ষণ ওৎসুক/ সহ কহিতে লাগিলেন, 


১৫৯৬ ষড়্দর্শন সহবাদ | 


“মহর্ষি কপিলকে তোমর। নাস্তিক বলিয়া থাক, তীহার 
বিচারে কখন মনঃস:যোগ করিয়াছ? তীহার নিরীশ্বরবাদের 
হেতু কিঃ জান? বিচারে সেশ্বরবাদে কি বাধা আইসে ত্বাহা 
কিও জান নাঃ সচেতন আত্ম প্রবৃত্তি বিরহে কা্য/ তৎপর 
হয়েন না সুতরাং নিমিত্ত কারণও হইতে পারেন না, 
আর কোন প্রকার আকাড্ক্ষা না থাকিলে প্রবৃন্তিও সস্তবে 
না; জগৎ কর্তাকে আকাড্ঞ্ষাবান্‌ কহিলে তীহার পুর্ণ- 
কামত্বে ও নিরপেক্ষতায় বযাঘাত প্রযুক্ত দোষারোপ হয, 
দোষ সন্ত সৃষ্টি ক্ষমতা সন্ভবে না। আবার আকাঙ্ক্ষাবান্‌ 
না কফিলে ্রবৃত্বঃভাবে সিসৃক্ষু কহাও যায় না! গোতম কি 
এই বাধা জানিতেন না? তিনি আপনি প্রবৃত্তি দুঃখ এরবৎ 
দোষকে অপবর্গের বিরোধি করিয়াছেন এব প্রবর্তুনাকে 
স্পষ্ট দৌষমূলক কহিয়াছেন, তবে তিনি কিৰপে সচেতন 
সৃষ্টিকর্তার প্রসঙ্গ করিতে পারেন, শঙ্করাচার্ঘ/ এই বলিয়াই 
জগদুদ্দের অভেদ কল্পনা করিয়াছেন, জগৎ যদি বুন্ধ 
হইতে ভিন্ন হইল তবে নণায় সুত্রের মতেই সৃষ্টিকর্ভীকে 
দোষযুক্ত কহিতে হইবে, কেননা স্বার্থেই হউক কিন্ব। 
পরার্থেই হউক কেহ কোন ব/পারে প্রবৃন্ত হইলে আকাঙ্ক্ষা 
দোষ অবশ/ থাকিবে যথাঃ অপিচ প্রবস্তনালক্ষণা দোষা 
ইতি ন/ায়বিৎ্সময়ঃ নহি কশ্চিদদোবপ্রযুক্তঃ স্বার্থে পরা্ে 
বা প্রবর্তমানো দৃশ/তে। * *্বার্থবন্তাদীশ্বরস]ানীম্বর- 
প্রসঙ্গত! 

« প্রই বাধা দেখিয়া শঙ্করাচার্য/ পিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন 
যে জগঘন্ম অভেদ, কপিল নে সিদ্ধান্থেও প্রকাণ্ড বাধা 
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দেখবা স্থির করিলেন যে অচেতন প্রকৃতিই জগৎ কারণ । 
ন্যায়সৃত্রকারও সেই বাধা দেখিয়াছেন) কিন্তু কপিলের 
নএস স্পষ্টোক্তিতে কাতর হইয়া সক্কেতে নিরীশ্বর্বাদ ব্যক্ত 
করিয়াছেন ”। 

ন]ায়রতু। * কাপিল, তুমি আমারদের পরমবুষৎ 
আমরা একটি সত/কামের নহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছছি 
অতএব তোমার অহিত বিচার করিতে চাহি না। তুমি 
স্বীকার করিয়াছ যে মহর্ষি কপিলের নিন্দাবাঁদ তর্ককামের 
অভিপ্রেত নহে, তর্ককাম তোমার ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছেন 
অতএব ক্ষান্ত হও, আর বিবাদের আবশ/ক নাই। 

*“ সত/কাম, তোমাকেও একটি কথা বলি অবধান কর, 
মহর্ষিগণের কুৎসা বাদ ভাল নহে! আমারদের দার্শনিক 
মত আমরাই প্রতিপন্ন করিবার অধিকারী! আমরা কহ্ছি 
যে পরমাণু জগতের সমবায়ি কারণ এবং ঈশ্বর নিমিত্ত 
কারণ! আমি শুনিয়াছি যে ইউরোপীয় পগ্ডিতেরাও 
পরমাণুবাদের পোষক, ফলে পরমাণুবাদ স্বীকার না 
করিলে এই বিচিত্র জগতের বঠাপার কখন প্রতিপন্ন 
হয় না। 

« আমার ভাতুগ্ুঞ ই্রাজি বিদায় পারদর্শী তাহার মৃখে 
গুনিয়াছি যে খগোঁল ও গণিত বিশারদ দঠার আইজেক 
নিউটন পরমাণুবাদ স্বীকার করিয়াছিলেন, তীহাকে কণা- 
দের শিব; কহিলেও হয়! 

« আমারদের আধুনিক উপদেশ আদৌ গোতম ও 
কথাদ ছারা প্রচারিত হয়, আমরা স্বকপোল করিত কথার 
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প্রসঙ্গ করি না, এমত স্বৈরতো আমারদের অভিপ্রেত নহে, 
আমরা অদ]াঁবধি চলিত প্রাচীন খ্ষি বাক/ই অবলম্বন 
করি, তাহাতে ভান্তি সম্ভাবনা নাই । প্রাচীন খষি বক 
এই যে পরাৎ্পর বিশ্বনিয়ন্তা নিত/ কঠিনতর অবিভজ/ 
অবিনশ্বর অণুরাশি সংযোগ করিয়া জগতের রচনা করিয়া 
ছেন প্রথম সযোগে ঘ/ণুক উৎপন্ন হয়, প্র ঘ্/ণুক ব্রয়ে 
ত্রসরেণ উৎপন্ন হয় । 

্ পরমাণুবাদের হেতু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝিতে 
পারিবা। ভৌতিক ভ্রব/ বিভাগ অশেষ পরিমাণে হ্‌ইতে 
পারে না বিভাগের সীমা ধার্য/ করিতে হইবেক + যে ক্ষুত্রতম 
অবয়ব আর বিভাগ হয় না তাহাকেই আমরা অণু কনি। 
অশেষ বিভাগ স্বীকার করিলে সুমেক পর্থত সর্ষপ তুল/ 
হয়! সর্বেষামনবস্থিতাবয়বন্ধে মেকসর্ষপয়ো কুল/প. 
রিমাণত্বাপত্তিঃ ! পরমাণুবাদে যদি দোষ দেখাইতে না 
পার তবে নঠায়শান্ত্বের বৃথা নিন্দা করিও না”! 

সত/কাম! «আপনারা আপনারদের শাস্্ার্থ প্রতি- 
পাঁদনে অধিকারী তাহা আমি অস্বীকার করি না, যদি জুত্র 
বিচার আপনারদের প্রেয়ঃ না হয় আচ্ছা সে বিচারে আর 
প্রয়োজন নাই! তবে কি না কোন্‌ কথা কোন 
স্রঁষ কি প্রকারে প্রচার করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টবূপে বুঝা 
উচিত কিন্ত সে কথায় আর কাজ নাই! আমি জানি 
যে আধুনিক নৈয়ায়িকের! নিরীশ্বরবাদী নহেন তথাপি 
আপনারা পরমাণুকে অকারণ নিত/ কহেন! অদকারণ- 
বন্নিতি 0. ঠ্চ 1 - 
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নয়ত! « ভাড়া হানি কি? অবশ/ সদকারণ- 
বন্নিত/ 1. কণাদের এই অত্র তো আমবরদের প্রকৃত মত, 
ইন্ুততই অন/ান/ দর্শনের উপর ন/ায়ের উতকষ৮। 

সত/কাম । “ অণু যদি অকারণবৎ তবে উর হইল 
কেমনে?” 

ন/ায়রতৃ! * অকারণবনিত/ৎ। পরমাণুর উদ্ুপত্তি 
নাই, তাহা নিত/, তোমার এ পরশ অতি তি অসন্গত, নিত; 
পদার্থের কারণান্যেণ আর বন্ধ] ্ীর অপতযান্ষেণ, দই 
সমান কথা ”1 

নত/কাম। “ আপনারা কহেন আত্মা নিত/ পদার্থ 
এবং ভৌতিক পরমাণু নিত/ হইল, তবে বিশ্বকৎ পর- 
মেশ্বর বস্তুতঃ কিছুরই উৎপত্তি করেন মাই, কেবল পরমাণু 
রাশির সং যোগ করিয়াছেন ৮1 রী 

ন)ায়রতৃ! “ইহার উদ্ধ আর কি করিতে পারেন? 
অণ্র কি সৃষ্ট হইতে পারেঃ অসশ হইতে কি অঙ হয়? 
তক্ষক কি কা্াভাবে পর্য)স্ক করিতে পারে ৮। 

অত/কাম। “তক্ষক ক্ষীণজীবি দানি মর্ত/ 
মাত্র, তাহার এই পর্য/ভ্ত শক্তি সম্ভবে যে কাঠ পাইলে 
তোমার অভীষ্ট শয়নাৰনাদি মির্মাণ করিতে পারে কিন্ত 
বিশ্বকৃৎ পরমেশ্বর অপরিচ্ছিন্ন শক্তি! তীহার সানর্থের 
সীমা নাই। এই অিন্ত/ জগণ্ষ রচনা দেখিলে স্বীকার 
করিতে হইবে যে ইহার এক অর্থজ্ঞ এবং অসীমপরাক্রম 
শালী স্বতত্ত্র এবং নিরপেক্ষ সৃষ্টিকর্তী আছেন! শঙ্করা- 
চার্য/' পিখিয়াছেন, অস/ জখতো৷ নামবূপাভ/২ বযাকৃত, 
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স/ানেককর্তৃ ভোক্তুবতযুক্তস/ প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্ত- 
ক্রিয়াফলাশ্র়ন/ মনসাপ/চিত্ত/রচনাবপস/ জন্মাস্তিতিভঙ্গ 
যতঃ বর্থজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ কারণাস্ভবতি তছ্ন্ষেতি বাক/খেযঃ 
অতএব জগৎ্কর্তীকে যদি সর্থজ্ছ এবং অর্থশক্তি কহিতে 
হুইল তবে তাহাকে নিত/ পরমাণুর সহক' 'রিতা ব/তীত জগৎ 
রচনায় অক্ষম বলিলে তাহার ক্ষমতার সীনা বন্ধন করা হয়, 
আর তীহার সর্থশক্তিত্বে দোষ পড়ে । পরিছিনন শক্তি 
সর্থশক্কির প্রতিযোগী, পরমাণু না থাকিলে তিনি ৃষ্িক্ষম 
হয়েন নাএ কথা বলিলে তীহার মহ্মার হানি হয়, ভৌতিক 
জড় বস্তু পরমাণুকপে নিত/ এবং তাহার তুল/ ও নিরপেক্ষ 
কহিলে তাহাকে আাপেক্ষ করা হয় ! তাঁহার আপনার বহি- 

ভূত বস্তু বিশেষ ব/তীত যদি তিনি কিছু করিতে না পারেন 
তবে তার পরকীয় পদার্থ বিশেষের অভাব আছে, যাহার 
পরকীয় পদার্থের অপেক্ষা থাকে তিনি স্বতন্ত্র কিম্বা নিরপেক্ষ 
হয়েন না, তিনি অবশ/ পরতস্ত্র ও সাপেক্ষ! 

* তন্তুবিদঠার এক প্রধান নিয়ম এই যে কারণ গৌরব 
পরিহীর্, যে স্থলে এক কারণ নিদ্দেশ দ্বারা কার্/ 
মীমাসা হয় সেখানে অনেক কারণ নিদ্দেশ/ নহে । 
এক সর্বশক্তি স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ এশ্বরিক কারণ উদ্দেশ 
করিলেই জগৎ সৃষ্টির বিচারাবসান হয় । অতএব আর 
পক নিত/ এবং স্বতন্ত্র জড় পদার্থ করন করিলে প্রথমতঃ 
তন্তুবিদঠার নিয়ম লন হয়, দ্বিতীয়তঃ তাহা মানসিক বিবেক 
বিকদ্ধ। শুদ্ধমতি হইলে নকলেই অন্তরে বুঝিতে পারে 
পরমেশ্খরের অপার এবং অসীম মহিমা | ইহা আঅভ৪- 
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করণের সহজ জ্ঞানের মধে/ গণ্য । কেমন নঠায়রত এ 
কথা যথার্থ নহে?” 
»স/ায়রতি ॥ “ও কথা অবশ/ যথার্থ” 

অত/কাম! *দেখ তোমর! সকলেই তি কর যে চক্ষু 
কর্ণাদি বাহ জ্ঞানেন্িয়, এবং মন অন্তরীণ জ্ঞানেন্দিয়, তবে 
বাস্থ জ্ঞানেন্দিয় যেমন প্রমাণ মনও তদ্রপ প্রমাণ! কলে 
মনের অভাবে বাহে/ন্দিয় জনিত জ্ঞানও প্রাপ/ হয় না। 
বাহ্‌য ভৌতিক পদার্থের পক্ষে যেমন বাহেন্দিয় অসৎশয় 
প্রমাণ তদ্রপ অস্তুরীণ জ্ঞানের পক্ষে মনন অটল প্রমাণ । 
সেই মনের বিবেচনায় পরাৎ্পর বিশ্বকৎ পরমেশ্বর পরম 
মহিমাম্পদ। প্রাতঃ সরান করিয়া যে জাহবী তট হইতে 
এখন আইলা তাহার সন্তা করে যেমন চাক্ষষ প্রমাণ 
উপাদেয় এ অর্থ মহিমাস্পদ বিশ্বকৃৎ পরমেশ্বরের সত্তা কল্পে 
তোমার মানসিক প্রমাণও তদ্ধপ উপাদেয়”! 

নয়ত । “একথায় আমার কোন আপত্তি নাই” । 

অত/কাম ! «তবে এ মানসিক প্রমাণ বশতঃ নিত/ 
পরমাণু বাদে মহাবাধা দেখা যায়! নিত/ এবং স্বতন্ত 
জড় পদার্থ ঈশ্বরের দোসর কারণ ৰূপে কল্পনা করিলে 
তাঁহার অতুল মহিমার হানি হয়” 

ন/ায়রতৃ। “তবে মহাত্মা 1 নিউটন কি পরমাণু বাদ 
কল্পনা করিয়া! খশ্বরিক মহিমার হানি করিয়াছেন”! 

সত/কাম | “ নিউটন এমত হান করেন নাই। তিনি 
তোমারদের ন্ঠায় নিত) পরমাণুর কল্পনা করেন নাই! 
ঈশ্বর বতীত তিনি অন/ কোন পদার্থকে অকারণবান 


রা 
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কিম্বা নিত কহেন নাই! তীহার বিবেচনায় এ এক 
অকারণবান্‌ নিত/- সর্জ্ঞ সর্থশক্তি পরমেশ্বর স্বয়* সকল 
পদার্থের সৃষ্টি ক্ষম! তাহার উক্তি এই__এপ্রকার বিবেচন্টয় 
বোধ হয় যে পরমেশ্বর আদৌ ভৌতিক পদার্থ দুঢতর 
অভেদ/ অণুৰপে সৃষ্টি করেন” 

নযায়রত্বাট * অসত অবস্থা হইতে সন্তা কিকপে সম্ভাব/” 

অত/কাম ! *সর্থশক্তির পক্ষে অসাধ/ কি 2৮ 

নঠায়রত। “কেহ কখন দেখে নাই যে অবস্ত হইতে 
বস্তর উৎপত্তি হইয়াছে”! 

সত/কাম। “অণুত্ব হুস্বত্ব ব২যোগে মহত দীঘত্বের 
উৎপত্তিও কেহ কখন দেখে নাই! পরমাণুর দৈর্ঘ/ 
বিস্তীরাদি নাই তথাপি সযোগানস্তর দৈর্ঘ্য বিস্তারাদির 
সত্তা অসভ্ভা অবস্থা হইতে হয় কহিয়া থাক! এ কথা 
যদি অবাধে কহিতে পার তবে এশ্বরিক শক্তিতে অসত্তা 
হইতে জগত্জন্ত৷ অ্তাব/ ইহা বুঝিবার বাধা কিঃ” 

* অপিচ, দেখ শঙ্করাচার্য/ কেমন তোমারদের পরমাণু- 


বাদ খণ্ডন করিয্রাছেন যথা 

পরমাণবঃ কিল কঞ্চিৎ কালমনারন্ধকাস্ঠা যথাযোগং রূপাদিমন্তঃ পারিমাণ- 
জাপরিমাণান্তিষউন্তি! তেচ পশ্চাদভ্ষ্টাদিপ্ুরঃসরাঃ সংযোগসচিৰাশ্চ সন্মে 
ঘ/ণ,কাদি ক্রমেণ কৃতন্নং কাস্থজাতমারভস্তে কারণগুণাশ্চ কাস্তে গুণান্তরং | যদা 
দো পরমাণ, ছ/ণকমারভেতে তদ্দী পরমাণ,গতা রূপাদিগুণবিশেষাঃ শুক্লাদয়ে। 
ছ/ণ,কে শুক্লাদীনপরানারভভ্তে! পরমাণ,গুণবিশেষস্ত পারিমাগুল্ৎ ন ছ/খকে 
পারিমাপ্ত্/ছ/মপরমারভতে ছ/ণকন্ত পরিমাণান্তরযোগাভূপগমা* | অ৭.- 
্বহুলত্বে ি দ্ব/ণকবত্িমীপরিমাণে বণয়ন্তি! যদাপি ছে ঘ্/কে চতুরণ 
কমারভেতে তদাপি সমানং ছ/ণকসমবাধিনাং শুক্লাদীনামারস্তকুত্বং | 
অধ্বতম্বত্বে ভু দ্/,কসমবায়িনী অপি নৈবারভেতে চভুরণুকন্ মহতুদীর্ঘন- 
পারিমাণযোগাভ্/পগম।ৎ | 


৪র্থ সংবাদ! ১৬৩ 


€অস]াথ, পরাণ রাশি কিয়ৎকাল-প্/ন্ত কোন কা- 
যেোদ/ম লা করিয়া যথাযোগ/ বূপাদিমীন হইয়া পারিলা- 
গুল পরিমাণ অবস্থায় থাকেন, পরে ব্বদৃষ্টাদি সং যোগ পটু 
অনাত/ বিশিষ্ট হইয়া ৰ/ণকাদি ভ্রমেতে সমূদয় কার্য 
সম্পাদনে তৎপর হয়েন তাঙ্কাতে কারণ গত গুণ কার্ষে,তে 
গুণান্তর আরম্ভ করেন যখন দুইটী পরমাণু দ্ঃণুকের 
আদ/কৃতি করেন তখন গরমাণু গত শুরাছি ৰ্প স্ববূপ 
গুণ ছ/বুকেতে অপর শুর্লাদি গু সৃষ্টি করে কিন্তু পরমাণুর 
বিশেষ গুণ যে পারিমাগুল/ তাহা ঘ/ণুকেতে অপর পারি- 
মাগুল/ উত্পন্ন করে না কেনমা ইস্ারা স্বীকার করেন যে 
দ/ণুকের অন/ পরিমাণ হয়, বলেন যে ঘ/একে অণুত্ব এবং 
হব হয়? এবং যখন দুই ঘ/ণুকের সং যোগে চতরণু 
আরম্ত হয় তখনও এ প্রকারে দ/খুক গত শুরলাদি ৰ্প 
চত্রণৃতে অপর শুক্লাদি বপ উৎপন্ন করে কিন্তু দ/ণুক 
বনবারি অণুত্ব এবং হত্বত্ব চতুরণুতে আরব হয় না কেননা 
ইহারা বলেন চতুরণৃতে মহত দীর্ঘত্ব পরিমাণের যোগ 
হয়। 

* শঙ্করাচার্ষে/র সহিত আপনারদের যে বিবাদ তাঁহাঁতে 
আমার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই, কিন্তু আপনি 
আজ্ঞা করিলেন সমবায়ি কারণ বিরহে কার্যযোৎপন্তি 
সম্ভবে না অতএব জগদুৎপন্তিতেও সমবায়ি কারণের 
অপেক্ষা থাকে তনিমিন্ূই আপনারা নিত/ পরমাণুর কল্পনা 
করিয়াছেন । কিন্ত পরমাণুর পরিমাণ পারিমাগুল/ 
তাহার মহন্ত দীর্ঘত্ব নাই ইন্দিয় গা জগতীস্থ তাবৎ 


১৬৪ ষড়্দর্শন সংবাদ । 


দুবে/রই মহত্ব দীর্ঘত্ব আছে, অপুদ্ধয় স-যোগে যখন দ/ণক 
হয় তখন দ/ণুকের' হৃত্বত্ব উদ্পত্তির তো কোন জমবারি 
কারণ নাই, এবং পরে যখন দুই ্/পুক সংযোগে চতুরণ 
হয় তখনও চতুরণ্র মহত দীর্ঘত্ব কোন সমবায়ি কারণ 
বিরহে উৎপন্ন হয়। অত্রব জগতীস্থ তাবৎ দুবে/র 
পরিমাণ যদি সমবায়ি কারণ বিরহে উতৎ্পাদ/ হয় তবে 
অখিল জগৎ পাঁরিমাগুল/ পরিমাণ বিশিষ্ট পরমাণু ব/তীত 
কেবল পরাত্পর বিশ্বপাঁতার ইচ্ছা বলেতে উত্পাদ/ কেন 
হইবে না। মহত দীর্ঘত্ব যদি সমবায়ি কারণ ব/তীত 
সম্ভাব/ তবে গগণ কুসৃমবৎ পারিমাগুল/ পরিমাণ বিশিষ্ট 
নিত/ পরমাণ্র কল্পনা না করিয়া কেবল এক পরাৎ্পর 
পরমেশ্বরকে অখিল বস্তুর আদি কারণ বলাতে বাধা কি? 
এক শুদ্ধ বুদ্ধ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র ্বয়স্তু পরমেশ্থরের শক্তিতে 
যাবদীয় নন্তার নষ্ট হইয়াছে বলিলে কারণ গৌরবও হয় না 
এবং অখিল কার্ষের কারণ নির্দেশও হয়, কিন্তু অগণনীয় 
নিত; পরমাণুর কল্পনা করিলে অসংখ/ কারণ করনা হয়, 
এবং সে কারণও তোমার প্রতিজ্ঞানযারি কার্ষে/াপযোগি 
হয় না কেননা কার্ষে/র মহন্ত দীর্ঘত্ব আছে পরমাণ্ তাহাতে 
বিরহিত । পরমেশ্বর যদি সমবায়ি কারণাঁভাবে মহত 
দীর্ঘত্বের সৃষ্টিক্ষম হইলেন তবে পারিমাগুল/ পরিমাণ পর- 
মাও তদ্রপ তাহার দ্বারা সৃষ্ট হুইয়াছে এ কথা বলাতে 
বাধা কি? ] 
“দেখুন মহাশয় আদ সৃষ্টি অপরিচ্ছিন্ন শক্তি বিশ্বকৃৎ 
পরমেশ্বরের কা্য/, তাহা মানুষিক কার্ষে/র তুল/ নহে মম- 


৪র্থ অত্বাদ। ১৩৫ 


বায়ি.কারণ না থাকিলে মন্ষ/ করিতে পারে না কিন্তু 
ডি -ক্সেচ্ছাবলে সকলি করিতে পরেন. 1 
পনি এমত মনে করিবেন না আমি পরমাণ্বাদ 
রানেই আপন্তি করিতেছি, অকারণবশ নিত/ পরমাণু র 
কথাই আমার অসঙ্গত বোধ হয়, নচেৎ ইউরোপীয় পণ্ডিত 
বর্গের নঠায় সৃষ্ট ও জন/ পরমাণর কথাতে আমার নিতান্ত 
আপত্তি নাই ! 

“বৈশেধিক পরমাণুবাদে অন; প্রকার বাধাও আছে 
তাহা পঞ্চীকরণের কথাতেই প্রকাশ পায় যথা, দ্বিধা বিধায় 
চৈকৈকৎ চতুরধা প্রথম পুনঃ স্বস্বেতরদ্বিতীয়াৎশৈ ফোঁজ- 
না পঞ্চ পঞ্চ তে! তবে কি অবিভজ/ পরমাণুর বিভাগ 

.অস্ভবে? 

“পিরমাণুবাদের আর এক বাধা শঙ্করাচার্থ। এই ৰপে 

উক্ত করিয়াছেন, 


সংযোগশ্চাণোরম্থন্তরেণ সরান বাঁ সঠাদেকদেশেন বা সান চে্রপচ 
য়ানুপপন্রেরণ মাত্রৰ প্রসঙ্গোদৃষ্টাবিপর্য/য় প্রসঙ্গশ্চ গরদেশবতোদ্রবস/ প্রদেশ 
বতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগস/ দৃষ্টত্বাৎ একদেশেনচেও সাবয়বহপ্রসঙ্গঃ 1 


** অ্ঠার্থ, দুই অণুর পরস্পর সং যোগ সর্থাত্মভাবে কিন্বা 
একদেশভাবে সম্ভাব/! যদি বল সর্থাত্মভাবে দংযোগ 
হইয়া থাকে তবে উপচয়ের অসস্তব প্রযুক্ত ৰং যোগেও 
আণুমান্রত্ব এব দৃষ্টবিপর্য)য় ভাব থাকিবে কেননা কোন 
প্রদেশ বিশিষ্ট দ্রবে/র অন] প্রদেশ বিশিষ্ট দ্রবে/র সহিত 

যোগ হইলেই তাহা দৃষ্ট পদার্থ হয়। যদি বল অণুর 


১৬৩ ষড়্দর্শন সংবাদ ! 


এক দেশ ভাবে সংযোগ হয়, উত্তর, তাহা হইলে .অণুর 
সাবয়বত্ব উপপন্ন ভইল ॥ 

শঙ্করাচার্যের তাঁঞ্পর্য। নৈয়ায়িকেরদের মতে প্ছি- 
মাগুল/ কিছুরই কারণ হুইতে পারে না, যথা পারিমাগুল/ 
ভিনানাং কারণত্বমুদাহত। পারিমাগুল/ শব্দার্থ অণু 
পরিমাণ! কোন পরিমাণ অন/ পরিমাণের কারণ হইলে 
কার্ধ/ ভূত পরিমাণ কারণভূত পরিমাণ হইতে স্বজাতীয় ভাবে 
উত্কর্ষ প্রাণ্ড হয়। অতথ্বব অণু পরিমাণ কারণ ভূত হুইলে 
তৎ কার্ধ/ ভূত পরিমাণ অণুতর হইবে, যথা 

পারিমাগুল/ৎ অণ্পরিমাণং কারণন্থং তভ্ভিন্নানামিহথঃ অণুপরিমাণং ন ভু 
কলযাপি কারণং পরিমাণন্থ স্বসমানজোতীযোৎকৃষ্টপ্ারিমাণজনকন্বাৎ মহত্বারন্ধস/ 
মহত্বরন্ধবং অণুজন/সঠাএুতরত্বগ্রসঙ্গা্চ 1 

“সৃতরাৎ সর্বাত্মক অণু স-যোগ স্বীকার করিলে তাহাতে 
ত্য দার্ঘত মহত হইবার সম্ভাবনা নাই কেননা কারণভূত 
অণুর কার্য /অণুতর হইবারই সম্ভাবনা শঙ্করা চার্যে/র এই 
অভিপ্রায় কিন্ত ইহার দোষগুণ বিবেচনার অধিকারী আমি 
নহি আপনার তাহার মীমা২সা ককন | 

“জন/ অণুসস্ভাব অস্বীকার কর। আমার প্রতিজ্ঞা নহে 
অকারণবৎ নিত/ অণ ই আমি অস্বীকার করি ! 

“আপনারা জীবাস্ম। পরমাত্মার প্রভেদ করিয়া আদ্/ 
সুত্র শোধন করিয়াছেন তাহা ভালই হইয়াছে এক্ষণে 
আমার প্রার্থনা এই যে যেমন আপনারা জীবাত্মা পরমাস্মার 
প্রভেদ করিয়। ঈশ্বরবাঁদ স্থাপন করিয়াছেন তেমনি আবার 
সেই পরম বিশ্বকৎ ঈশ্বরের যথার্থ মাহাত্ম/ স্বীকার ককন 
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বিবেচনা করিলে দেখিবেন যে ঝুঁপরিচ্ছিন্ন "শক্তি সন্বেশ্বর 
সত্য, কোন অকারণবৎ নিত] পদার্থ কর্ননা করিলে 
গৌরব হয়! কারণ গৌরব দর্শন শাস্ত্রে মহা দোষ 
বলিয়া গণ/! আর দেখুন অকারণব্ নিত/ দ্রবযান্তর 
কল্পনা করিলে পরমেশ্বরের সর্ধেশ্বরত্বের হানি সম্তবে কেননা 
যদি কোন পদার্থ তাহার কৃত না৷ হয় তবে তাহার স'পেক্ষও 
নয় তাহার ইচ্ছাথীনও নয়, সুতরাৎ তিনি উহার ঈশ্বর 
হইতে পারেন না, আর যদি তিনি কোন পদার্থের ঈশ্বর ও 
কর্থা না হন তবে তীহাকে অর্বেশখর ও অর্থকর্তী কি বপে 
বলা যাইতে পারে অতএব নিত/ দ্রেবঠান্তরের কল্পন। ছাড়িয়া 
কেবল একমাত্র নিত/ কারণের মহিমা ককন যিনি সর্বেশ্খর 
অর্থকর্ত বিশ্বেশ্বর বিশ্বনিয়ন্তা” 1 
ন)ায়রতু ! “ সত্/কাম তুমি যে কথা বলিলা তাহা 
অসচ্ছত নহে বটে কিন্ত জিজ্ঞাসা করি যদি কেবল একটী 
মাত্র নিত/ পদার্থ ম্বীকীর কর তবে জীবাত্মীর কি মীমাং সা 
করিলা। জীবাআ্সা তো জন/ পদার্থ নহে তবে কি তুমি 
বেদান্থিরদিগের নঠায় অদ্বৈত বাদী হইয়! জীবাত্মা ও পর- 
মাআমার ভেদ নষ্ট করিবা, তাহা না করিলেই বা কি পে 
একমাত্র নিত/ পদার্থ নির্থয় করিবা, আর অদ্বৈত বাদ 
পরিহার করিলে নু/ন কল্পে জীবাত্মাকেও দ্বিতীয় নিত/ পদার্থ 
কহিতে হইবে নচেৎ তোমার বাক/ বেদান্তিরদিগের গ্রাতি- 
পাদিত উপনিষদ বচন দশ হইবে যথা আই্মেবেদমগু 
মাদাৎ পুকৃষবিধঃ সোনুবীক্ষঃ নান/দাত্মনোপ-শ/ৎ অন্রহ্ি 
এতেঅর্ধে একং বস্তি” 


১৬৮ ষড়্দর্শন সংবাদ । 


সত/কাম। “বেদান্তিরদিগের পথানুষায়ি হইবার 
আমার সস্তাবন। নাই, কিন্তু যদিও আমি জগদ্‌ বহে এক) 
অস্বীকার করি তথাশ্সি সুষ্ট/গে কেবল এক মাত্র আত্মা ছিলে: 
ইসা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি। আর কিছুই তৎ- 
কালে ছিলনা অপর সকল পদার্থই জন/! জীবাত্মাও জন/ 
পদার্থ, জীবাত্মা নিত/নহেন,কেবল পরমাত্মাই নিত/, অপর 
ভ্রব্ঠান্তর সকলি তাহার সৃষ্ট, জীবাত্মাও তাহার সৃষ্ট, আপ- 
নারা কহেন জীবাত্মাকে দ্বিতীয় নিত/ পদার্থ স্বীকার করিতে 
হুইবে, ইহার ভাব কি? দেখিতেছি আপনিই অর্থ বেদান্তী 
হইয়াছেন বেদান্তিরাই কেবল সমষ্টি ভাবে এক আত্মার প্রসঙ্গ 
করেন, জীবাত্মার সমষ্টি কি কপে সম্তাব/ জীবাত্মা ব্যষ্টি 
ভাবে এক ২ দেহের দেহী হয়েন সৃতরা* বহুল জীবাস্মা 
স্বীকার করিতে হইবেক । যত মানবীয় দেহ ততই জীবাত্মা 
তবে কহ দেখি কত দেহীকে নিত/ করিবা। প্রতে/ক 
দেহীই কি নিত/ ?% 

তর্ককাম ! * হানি কি? তাহাই যদি হয়” | 

সত/কাম ! « এ্রমন কত দেহী আছে” | 

তর্ককা ! * যত মানবীয় দেহ” | 

সত/কাম। “ পৌরাণিকেরা কহেন অনেক মনুষ/ 
তির্যক যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল তবে পাশব দেহীও নিত)” 

তর্ককাম ! “ অবশ/ জমুদয় দেহী, পাশর দেহীও৮ 

সত/কাম ! *% এবং দৈব দেহী ?% 

তর্ককাম! « হা দৈব দেহী” | 

সত/কাম ! * আসরিক দেহী ?” 


৪থ ৎবাদ । ১৯৯ 


তর্ককাম !  «“ অবশ)” 

সিন ! «“ দেহী কখন ২স্টড্ডিজ্জ' অবরবও আশ্রয় 
ফ্রেরা, যথা বাল কৃষ্ণ ছারা উৎ্পটিন্শ যমলাজ্ভু ন। তথাচ 
শ্রতৃ/ক্তি, যোনিমনে/ প্রপদ/স্তে শরীরত্বার দেস্িনঃ স্থাণু- 
মনে/নুংযান্তি যথা কন্মম বথা শ্রুতং ! তবে কি তকবর 
দেহীও নিত/?” 

তককাম | * সুতরাৎ * দোষ কি £” 

সত/কাম | “তবে জুর্রাসূঙ্, মনুষ/, পশু, কীট, পতঙ্গ, 
বন্ষঃ অকলেরি দেহী নিত/, নিত দেহির কোন সং খা 
আছে £৮ 

তর্ককাম ! ৮ অং খ/া অবশ/ থাকিবে । খষিরা যৌগ 
বলে বলিতে পারেন” ! 

অত/কাম ! «এ স্তষ্ধ তর্কে আর কাজ নাই, কিন্তু 
ন/ায়রতু, আপনি বিচার ককন যে স্থলে এক নিত/ পরমে- 
স্বর স্বাকার করিলেই তর্কাবসান অন্তবে লেখানে এমত 
অসৎখে/য় নিত/ দেহী এবৎ নিত পরমাণুর কল্পনাতে কি 
প্রকাণ্ড কারণ গৌরব ইয় না! আর দেখুন এ প্রকার 
কলনাতে কেমন পাষগুতা এবং কনীতির অস্তাবনা ! 
জিজ্ঞাসা করি যদি কেহ বলে পরমেশ্বর আমার ভ্রষ্টী অথব। 
স্ব্গার় জনক নহেন, তবে তাহাকে কি বলিবেন ?% 

নঠায়রতু। “ এমন বক্তাকে প্রকৃত পাষণ্ড কহিতে . 
হইবে? 1 

অত/কাম ! * অংসারস্থ জনক জনলীকে অশ্রদ্ধাকী. 
অপেহ্াও পামর” 1 


১০ ষড়্দর্শন সংবাদ 


ন/ায়রতু ! “ বটেইণতো” 1 

সত/কাম। “৫ আস্া তবে দেখুন দেখি জীমম; শাক 
নিত/ কহিলে কেমনগপাষগুতা ও কুনীতি অন্ভবে । রুল 
দেহী যদি নিত/ হুইল তবে সকলেই অকাঁরণবান কেহুই 
কারণ পরতন্ত্র নহে, কেহই জন/ নহে, সৃষ্ট নহে, সকলেই 
অসৃষ্ঠট | আর সকলেই যদি অসৃষ্ট হইল তবে সকলেই 
্বয়স্তু। যদি সকলকে স্বয়স্তু কহ, তবে সুতরাৎ তাহারা 
নিরপেক্ষ এবৎ শ্বতন্ত্র-ভাব হইল ] তাহা 1 হইলে পরমে- 
শ্বরকে কর্তা কিন্বা ভ্রষ্ঠা কহিবার প্রয়োজন কি? আর তিনি 
যদি স্রষ্টা কিন্বা কর্তা না হইলেন যদি সকলেই স্বয়ন্তু এব 
স্বতস্ত্-ভাব হইল তবে তিনি নিয়ন্ত! ও শাস্তাই বা কি ৰপে 
হইবেন । কল প্রাণীই তবে এক প্রকার দেবতা আর 
পরমেশ্বরকে বিশ্বকৃ কিন্বা বিশেষ করিয়া স্বয়স্তু বলাও 
বিধেয় হয় না। দেখুন জীবাত্মীকে নিত/ কহিলে কেমন 
পাষণ্ড মত হইয়া পড়ে 1” 

ন]ায়রতৃ। “ বলিতে কি সত/কাম আমারদের সৌত্রিক 
আর্ উপদেশানুযায়ি জীবাতআীকে আমরা নিত/ কহিয়া 
থাকি। এ উপদেশে মহা বাধা দেখিতেছি বটে, কিন্তু এ 
সকল আমরা আদৌ বিবেচনা করি নাই । জীবাত্মাকে 
নিত/ কহিলে অখিল প্রাণিকে স্বয়স্তু বলা হয় বটে, আর 
অখিল প্রাণিকে স্বয়স্তূ বলিলে ঘোরতর পাষণ্ড শিক্ষা হয়: 
তাহাতে সন্দেহ কি? বেদান্তের অদ্বৈত বাদ স্বীকার না করিলে 
নিত/ জীবাত্মীকে ব/ষ্টভাবে স্বতন্্ করা হয়! জীবাত্ণার 
নমন্টি নাই ইহা সত/ | সমষ্টি ভাবে জীবাত্মার ধর্ম দিদেশি 


৪” সংবাদ । ১৪১ 


করাযায় কিন্তু সে সমষ্টি ধর্ম ব]ষ্টি ভাবে গ্রতে/কের “অধিকৃত 
হইসূ্ভরাং নিত/ কহিলে নকলে নিত) স্বয়স্তু কর 
য় 4 তোমাব কথাতে ও উর্দেশে সং শ্‌য় উৎপন্ন 
হইল তুমি এক প্রকার নতন শিক্ষা দিয়া আমার ভিতকারী 
হইল কিন্ত এক্ষণে ও সংশয় চ্ছেদ করিতে না পারিলে 
আর মনঃ সর্ব অন্তবে না! কি করিব আচার্ষে)র 
গঙ্গা লাভ হইয়াছে নচেহ তীহাকে জিজ্ঞাসিতাম জীবাজ্মা 
বয়স্ত ও স্বতত্রভাব না ধইলে কি প্রকারে নিত্য হইতে 
পারেন ।” 
সত/কাম। “ ন্ঠায়রতু তোমার অতীব সারল] স্বভাব | 
কিন্তু যদিও তোমার আচার্য; সংসার লীল! সন্বরণ করিয়া 
থাকেন তথাপি তুমি তো এখনও বন্তমান তুমি তাহার 
পদাভিযিক্ত দেশ-গুক। তোমাকেই এখন এ প্রশের 
মীমৎআা করিতে হইবেক 1 তুমি সন্ব নৈরায়িকেরদের পৃজ/1 
জীবাস্মার নিত্/ত্ব পোষক _সৌত্রিক উপদেশ তোমাকেই 
শোধন করিতে হইবে তাহা করিলে মভোপকার সাধন 
হইবে! অস্মদীয় ন্যায়শাস্ত্রের সপ গুণ আছে কিন্তু পর- 
মেশ্বরের অর্থকর্ৃত্ব ও সর্থনিয়নুত্ব ভানি কর সৌত্রীয় উপদেশ 
দোষে সে সহস্‌ গুণ তিরোহিত হওয়াতে নণাঁয় শিক্ষা এক্ষণে 
পাঁষগু প্রায় দোষ প্রধান হইয়াছে তুমি সে দোষ মোচন 
করিয়া শাস্ত্র উজ্ভ্বল কর! তন্তু বিদ/ার আদ? তাশপর্য/ 
এ যে, আদি কারণের বান্ছল/ না হয়! এক বিশ্বকৃৎ শুদ্ধ 
গরমেশ্বর স্বীকার করিলে ৮৫ বূপে কার্য/ কার) 
রি হয়, কারণান্তরের গবেষণ করিকার প্রয়োজন থাকে : 


১9২. ষড়্দশ্শন অংবাদ। 


না। উঅস২খে/য নিত; পরমাণু এবং নিত/ জীবাকআর 
কল্পনাতে কেবল ক'৭ এগীরব মাত্র অন্তবে। 

“আর এ প্রকার্ধ প্রকাণ্ড কারণ গৌরবে ঈশ্বর পতি 
মূলে কুঠারাঘাত হয় এবং শ্রদ্দধান চিত্তের ক্ষোভ জন্মে 
পরমেশ্বরের প্রকৃত মাহাত্ম স্বীকার করিলে অপর নিত/ 
পদাথে র অপেক্ষা থাকে না, তবে এত দোসর কল্পনার কারণ 
কি?” 


নঠায়রতু জীবাত্মার নিত/ত্ব বিষয়ে সৌন্রিক আর্ষ উপ. 
দেশ এক প্রকার পরিহার করাতে সভাস্থ সকলের চমত্কার 
বোধ হইল! আগমিক মনে করিলেন যেন মস্তকে বজ্পাঁত 
হুইল তীহার মুখে বাক/ রছিলনা। তর্ককান কাপিলের 
মনঃ ক্ষোভ করিয়াছিলেন বলিয়া আপনি তো পূর্বেই ক্ষন 
ছিলেন পরে নণায়রত্রুকে দিতীয় বিভীষণ ভাবিষা স্তব্ধ হইয়া 
রহিলেন ! ফলে সকলেই অবাক হইলেন । অপর অভাস্থ 
দ্রিজবন্দ কিয় কাল মৌনবত পাঁলন করিয়া সমকালীন 
গাত্রোথান পুর্থক বৃক্ষণেভেচানমঃ কহিয়া স্ব স্থানে 
প্রস্থান কর্রিলেন ! 


ততীয় সম্বাদ। 


লেখক পূর্ব 1 


পর্ন পত্রে তোমাকে লিখিগ্বাছি তর্ককাম সত/কানমের 
লিখিত প্রবন্ধ হস্তে লইয়। গিয়াছিলেন, পরে বৃহস্পতি 
বাসরে আগমিককে সমভিবঠাহারে করিয়া! আসির। উপস্থিত 
হইলেন ! ক*দলর গতি বিষয়ে কিঞ্চিত কথোপকথন গতে 
তককান কহিলেন, সহ/কাম তোমার অমৃদগ় প্রবন্ধ আমি 
পাঠ করিয়াডি, তোনার যে খষিনিন্দা, তাহীতে কেবল মনঃ 
'ক্ষোভ অন্তবেঃ মছর্ষিবৃন্দের উপর তোমার কোন দ্বেষ 
থাকিবে নচেহ লেখনীতে এমত কুৎ্সাবাদ কেন আদিবে ৷ 
ভাল ইহাতে ক্ষতি নাই । তোমার দূষণ বশতঃ গোতম 
কথাদাদির মহিমা তিরোধান না করিয়া বরণ অধিক উজ্ভ্বল 
হইবে ! হস্তইব ভূতিমলিনো যথা যথা লঙুয়াতি খলঃ 
সৃজন । দ্্থমিব ২ ত” কৃকতে তথা তথা নির্মলচ্ছায়ৎ ! 
তোমাকে খল কহিতে ডি ন। কিন্তু এ শোকের তাৎপর্য্য 
যথার্থ । সুজন মহাজন খষি বৃন্দের এমত মহিমা যে, কেহ 
কৃ্স্মাবাদ করিলে তীশারদের হানি হওয়া দুরে থাকুক 
বরৎ তীহারা মলিন ভম্মহস্ত ঘর্ষিত দর্পণের ন্যায় অধিক 


৯৮ ষড়্দর্শন স্বাদ ! 


তেজস্কর হয়েন। কি বলিব সত/কাম, তুমি দুইটী গুক- 
তর কথা বিস্মৃত হওয়াতেই তোমার ঘোর তি জন্মিয়াছে। 
তুমি কি জান না যে মহর্ষিরা কর্ম্ম বন্ধ ও ধর্্মপাশ নিকত্তন 
পূর্বক জন্ম রোধ ও মোক্ষ লাভের উপায় করিতে প্রবৃত্ত 
হ্ইয়ান্ছিলেন, আর তুমি কি ইহাঁও ভুলিয়া যে অসৎ হইতে 
সৎ অথবা অবস্ত হইতে বন্ত উৎপন্ন হয় না সুতরা উপা- 
দান কারণ কি প্রকারে হেয় হইতে পারে । তনিমিত্ত 
নঠায়েতে পরমাণ্বাঁদ, সাণথে/তে প্রকৃতি বাদ, বেদান্তেতে 
্র্মবাদ। ইহাতে দোষ কি, এব এমত নিন্দার কারণই বা 
কি? মহর্ষিগণকে বর পুজ/ করা কর্তব/ যে কর্ম বন্ধ নিকৃত্তনের 
উপায় করিয়াছেন ! 

সত/কাম। “ আমীর দুইটী বিস্মৃতি হইয়াছে! আচ্ছা 
আদ/ বিস্মৃতি সম্বন্ধে প্রশু কার কর্ম বন্ধ নিকৃন্তন এবৎ 
জন্ম রোধের অর্থ কি ?” 

তর্ককাম । * কর্মবন্ধের অর্থ এই যে প্রতে/ক প্রাণী কর্ম 
বশতঃ জন্ম গৃহণ করিয়৷ প্র্ঘ কত পাপ পৃণে/র ভোগ করে 
এবণ সেই ভোগ কালীন যেং ক্রিয়া করিয়া থাকে তছিপাঁকে 
পুনজন্মি অবশ/ভ্তু হয় এই ৰূপে জন্মও কন্মের নিয়ত সম্বন্ধ | 
কন্ম বন্ধন প্রযুক্ত জন্ম এরৎ জন্ম প্রযুক্ত কর্ম বন্ধন। দার্শ- 
নিক মহর্ষিরা এ বন্ধনচ্ছেদ করিয়া পুনর্জনম রোধ করিতে 
যত করিয়াছেন 1” 

সত্/কাম। “তুমি একেবারেই সিদ্ধান্ত করিলা যে পুর্ব 
জন্ম অবশ/ ছিল 1” 

তর্ককাম! “আমি কি আপনি একথা বলিতেছি? 


৩য় অণ্বাদ ! ৯৯ 


ইহা অর্থ দর্শনের কথা এব* ইহ সণ্সারেও ইহার বহুল 
প্রমাণ দেখিতেছি ।” 

সত/কাম। “আমি তো এ্রমত' কোন প্রমাণ দেখি 
নাই এব” এ বিষয়ে এমত কোন দার্শনিক হেতুবাদও দেখি 
নাই যাহাকে সাধ/সম কহা না যায় 1৮ 

তর্ককাম । * তবে কি দার্শনিক মহর্ষিরা কেবল সাহস 
পূর্বক পুর্থ জন্মের বার্ড লিখিয়াছেন তাহারা কি হেতৃবাদ 
ছারা স্বীয় বচন সপ্রমাণ করেন নাই 1৮ 

সত/কাম। «আমি তো কোন যথার্থ হেতুবাদ দেখি 
নাই! তীহারদের তর্ক কেবল স্বীয় উক্তি মাত্র। এই 
অণ্সার ব/তীত লোকান্তর নাই আমি এমত কথা কহি না 
কেননা অনসার ভঙ্গ হইলে অনন্ত কাল উপস্থিত হইবে 
কিন্তু ইহ লোকের পুর্থ আমারদের জন্ম হইয়াছিল ইহার 
কোন প্রমাণ নাই সুতরাণ এমত অমূলক কথার উপর দার্শ- 
'নিক গোলযোগের নির্ভর থাকিতে পারে না” 

তর্ককাম ! *সণ্দারের মখে/ জন্ম অবস্থা মনোবৃত্তি 
এব ভোগের ঘোরতর বৈষম/ দেখা যায় ইহাতেই তো পূব 
জন্ম সপ্রমাণ হইতেছে । কেহু২ অত/ন্ত সুখী যথা দেব 
বন্দাদি, কেহু২ অত্যন্ত দুঃখী যথা তির্ভ/ক্‌ পশ্বাদি, আর 
কেহ, মধ/মাবস্থ্‌ যথা মনষচাদি। এই প্রকার বৈষম/ 
দেখিয়া শঙ্করাচার্য/ নিশ্চয় করিয়াছেন পূর্থ জন্ম স্বন্ধীয় 
কর্ম কল বশত অবস্থার বৈষম/ হয়! অন্দারের যে বি- 
চিত্রতা এব অনিয়ম-_পূব্ব জন্ম স্বীকার না করিলে তাহা 
নিয়ম বদ্ধ করা যায় না এব* বিশ্বপাতার শাসনে দোষ 


১৯০ বন্ড দর্শন নণ্বাদ । 


পড়ে! এক গৃহের মধে/ হয়তো এক জন সুক্ষ বৃদ্ধি এবৎ 
চতুর দ্বিতীয় জন স্থল বৃদ্ধি এব মূর্খ কেহ ৰা জিতে্সিয় 
এব থার্িক কেহ বা বিষয় ভোগে মন্ত এব ইন্দিয় পরবশ 
কেহ বা ধনসম্পন্ন আর কেহ বা নিষ্ষিঞ্চন ও দ্খী। 
ইহাতে কি নিশ্চয় অনুমান হয় না যে পূর্ব জন্মের সতস্কীর 
এবণ ধর্ম্মাধর্ম বশতঃ ইহ অপ্স্টারে বিভিন্ন মতি এব" সুখ 
দুঃখের বৈষম/ হইয়া থাকে বিশেষতঃ যখন অনেক স্থলে 
দুর্জনের প্রাদুরভীব এব অভ্জনের দুরবস্থা স্পষ্ট দেখা 
যায়” । 

অত/কাম । * তোমার কথাতে পৃর্থ জন্মের নিশ্চয় 
নিদ্ধান্ত হয় না! শক্করাচাযের বচন এখন থাকুক পর 
বিবেচনা টা ফলে তাঁহার কথার এক/ নাই! জন্মের 
যে বৈষম/ কহিলা তাহাতে সুখানৃভবের বৈষম/ নিশ্চর ভয় 
না কেননা ধন নম্পন্ন হইলেই ত্রখী হয় এমত নহে। 
জনৈক পারস/ দেশীয় কৰি লিখিয়াছেন রিক্ত তস্ত ভিক্ষুক 
কেবল এক মুষ্টি অল্পের চিন্বায় থাকে কিন্তু পৃথিবীশ্বরের 
অখিল ধরাতলের চিন্তা । ভিক্ষুক সায়াহে এক মুষ্টি অন্ন 
পাইলেই রাজার নঠায় নিকৎকষ্ঠে নিভ্রা যায় । 

“বিভিন্ন তির কথা যে কহিলা তাহাতেও পূর্ণ জন্ম 
সৎকার উপপন্ন হয় না, ইহ সণ্সার পরীক্ষা ভুমি, যে ব্যক্তি 
যে গ্রকারে স্বকীয় ব্যাপার নিষ্পন্ন করে তাহার তদনূযায়ি 
মনের গতি হয়! অপিচ সুখ দুঃখের বৈষম/ বন্তনান 
সৎ্সারের সদস কার্য/ বশতঃ সম্ভবে। সদাঢার স্বতই 
জদাচারির হিতকর ভয় এব কদাচারও স্বভাবতঃ কদাচা- 


৩ ঘর সৎ্বাদ ! ১০১ 


রির অহিত উৎপন্ন করে ! অনেক স্থলে এমত দেখা গিয়াছে, 
তাহার আগ্ষী সদসৎ্ ব/বহারের ফলে চিন্তবৃপ্তির বিভিন্নতা, 
যথা দুরাচার করিলে স্বতই মনের মধে/ উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ 
উত্পন্ন হয় । সন্সারে অভীষ্ট সিদ্ধিও প্রারশঃ স্বকীয় কার্যা- 
নুযায়িনী ভয়। যাহারা ভাগ/বাঁন্‌ নামেতে বিখ/াত তাহারা 
হতো পরিশ্রমে ও যত্রে ত্রুটি করে নাই এবৎ প্রতারণা অথব। 
অবিনর় দোষে"দুষিত হয় নাই। যাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হয় 
নাই তাহারদের হয়তো যতেতে, পরিশ্রমেতে, বিবেচনাতে, 
কিম্বা বিনয় ও সারলে/ ত্রুটি ছিল। যথার্থতা, সততা, 
দয়া, ধর্মমাদি সদাঁচরেতে বুথ অস্তম ত্রবণ এশ্বর্ঘ/ বর্ধন হয় 
এব অধর্মের কলে অনেকশঃ দুর্নাম এব* প্রাণদগড পর্যন্ত 
হয়? বর্তমান অবস্থাতেই দোষাদোষ ঘটিত সখ দুঃখাদির 
বৈলক্ষণ/ দেখা গিয়াছে তবে বিপন্তি উপস্থিত হইলে মুর্থের 
নায় পুর্থজন্ম বশতঃ দৈবের দোষ দিলে কি হইবে! 
বিষঘাণ হি দশা প্রাপ/ দৈবৎ গর্থয়তে নরঃ 1! আত্মনঃ। 
কর্ম দোষাৎস্ত নৈব জানাত/পর্তিতঃ! আর দৃষ্ট কারণ 
তে আদুষ্ট্রের কল্পন। করা দর্শন শাস্ত্র বিহিত নহ্বে। 

“ কিন্তু আমি এমত কহিতে পারি নাযে এপ্রকার 
হেতুবাদে সমুদয় বৈষমে/র সমাধা হয় ! অনেকাণ্শ 
সমাধা হইলেও কিছু বৈষম/ অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও অল্প 
মহেশ । 

তর্ককাম। * এখন পথে আইস, আমার বিবক্ষিত 
কথাই কহিলা। তোমার পা্ডিত/ বলে সমূদয় বৈষমে/র 
সমাধা হইবে না তবে যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহাতেই তো 


১০২ ষড় দর্শন অত্বাদ ! 


র্থ জন্ম নিশ্চয় হইতেছে নচেৎ বিশ্বনিযন্তার নিয়মে দোঁষ 
পড়িবে”! 

সত/কাম। * তর্ককাম, যাহা অবশিষ্ট থাকে তনিমিত্ত 
লোকান্তরে দৃষ্টি করা আবশ/ক বটে । কিন্তু ভবিষ/তে সন্মৃখ 
দৃষ্টি করিলেই হইবে, পরাভ্মুখে দৃষ্টি করিয়া পূর্বজন্ম কলননা 
করিবার গ্রয়োজন কি?” 

তক্কাম! « পূর্ব জন্মর কথা খধিরদের করনা মাত্র 

হইল এখন সে কল্পন। 'খপ্তন করণার্থ আপনি এক অদ্ভুত 

লোকান্তর কল্পনা করিতেছ ! ইহাারই বা প্রমাণ কি?” 

সত/কাম। * আমি স্বকল্পনা সিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হই 
নাই! বস্ততঃ সণ্সপারে অনেক বৈষম/ আছে তাহার 
সমুদয় সমাধা দৃষ্ট কারণ বশতঃ হয় না তন্নিমিত্ত লোকা- 
স্তরের প্রসঙ্গ আবশ/ক কিন্তু পুর্ব জন্ম স্বীকার করিলে কেবল 
গোলযোগের বৃদ্ধি এবৎ অভিতকর সৎস্কারের সম্ভাবনা আর 
তাহাতে বাথ/ সিদ্ধিও দূর্ঘট? তুমি কহিতেছ পুর্ঘ জন্মের 
অস্কার ও ক্রিয়াভেদে বর্তমান অবস্থার বৈষম/ সমাধা 

তপারে | এ মাথা কেবল জল বৃদদ তুল/ ক্ষণ 
মাত্র স্থায়ী, একটি উত্তর প্রশ্ন করিলেই সমাধার বিলয় হয়! 
পূর্ব জন্মের অপ্সার ভেদ এব” বৈষম/ কিহ্বেতৃক? যদি 
কোন২ দার্শনিক পণ্ডিতগণের বচন উদ্ধৃত কারা কহ 
যে পূর্ব জন্মের বৈষম/ তৎপুর্থ জাতি সক্ষ্কার ভেদ বশতঃ, 
তবে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন হইবেক, ষে পৃর্থ জাতি সৎস্কার ভেদ 
কি কারণ ? যদি আর এক ূ্বতর জাতির প্রসঙ্গ কর 
তবে আবার সে জাতির বৈষম/ সমাধা করিতে হইবে | 
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এইবূপ ধারাবাহিক প্রশ্বোত্তরের অবসান কিসে হইবে? 
অন্ততঃ দার্শনিক খধিগণের নঠায় কহিতে হইবে যে জগৎ 
অনাদি! একি কথা! জগৎ পাতার নিয়ম সিদ্ধান্ত করিতে 
গিয়া একেবারে জগতের নিত/ত্ব সুতরা” সৃষ্টি এব" ত্রষ্টার 
অভাব স্থির করিয়া বসিবা। নিয়ম রক্ষার্থ নিয়ন্তার বিপ- 
রীত কথা! রোগের চিকিতসার্থ রোগির প্রাণ হরণ! পুর্ব 
জন্মের কথাতে'বৈষম/ সমাধা তো হয়ই নাঃ লাভে এই হয় 
যে তাহাতে লোকে দৈবপর হইয়৷ নিকদ/ম হইয়া পড়ে এবৎ 
ভবিষ/ৎ বিচার প্রতীক্ষায় যে প্রত্যাশা ও ভয় সম্ভাব/ 
তাহা অসস্তব হইয়া যায়” ! 

তর্ককাম! “কিন্ত আমারদের অদুষ্টবাদে কি ভয় ও 

প্রতঠাশা অসন্তব হয়? আমরা তো এমন কথা কহিনা যে 
মন্ষ/ সকল বিষয়েই অদ্ষ্ট পরবশ। অদষ্টের প্রভাবে 
কেবল জন্ম ও অবস্থার নিৰপণ হন কিন্তু আত্ম চেষ্টাকলে 
সকলেই স্বাধীন ! কাহারও পক্ষে যত্রের নিষেধ নাই, তবে 
নিকদ/ম হওনের কারণ কি? পুর্থ জন্ম সৎ্সন্ত অদৃষ্টবাদে 
বরণ অধিক ভয় ও প্রত/াশা ভবিতব/ কেননা প্রাক্তন কর্ম 
ফল ইহ সণসারে ভোগ করাতে মানব মগ্ুলী এখানেই 
টের পাইতেছে যে এহিক কর্ম্ম ফল পরত্র অবশ/স্তু সুতরা* 
যত্র পূর্বক সদসৎ্ বিবেচনা পূরঃসর কার্য/ নির্বাহ: করিবার 
প্রবন্তি পায়” । 

সত/কাম ! «কিন্তু তোমরা কি বল না,_ শাস্বকর 
এবৎ দার্শনিক পণ্ডিত বন্দ অবশ/ই কহিয়া থাকেন__যে 
সকলেই দৈবাধীন, অদুষ্ট দ্বারা কেবল জাতি নিৰপণ হয় 


১০৪ বড্দর্শন স্বাদ ! 


এমত নহে, কিন্তু প্রাক্তন কর্ম কল ভোগার্থ তদ্দারা প্রবৃন্তি 
নিবৃত্/াদি কার্য/ও আদিস্ট হয়। অদুষ্টাকৃষ্টেরেব শরীরে- 
ন্দিয়াদিভিস্তস্ভোগজননাৎ । কলেও জাতি নিৰপণ দ্বারা কাঁ/ 
নিৰপণ এবণ পারত্রিক অবস্থা নিপণও হয়! খষি শ্রেঠের। 
কত বার অদৃষ্টবল উল্লেখ কবিয়া স্বকৃত দোষ খণ্ডন করিয়াছেন, 
যথা দৈবমত্র পর মনে; ধিক পৌকষমনর্৫থকণ | অকার্ধ/* 
কারিতো যেন বলাদহমচিন্তিতৎ 1 কোনং স্থলে দৈবে 
দোষারোপ পূর্বক গরদোষ খণ্ডনও দেখা যায় । অপরাধঃ 
অ দৈবস/ ন পৃন্মস্ত্িণাময়ণ। কার্ঘ/ৎ সুঘটিত” যত্্রাৎ 
দৈবযে!গাৎ বিনশ/তি তি! তন্সিমিন্ত অপরাপর গণপ্ডিতেরা 
কহিয়াছেন ঘে নিকদ;ম হইয়া থাকাই উচিত । দল্প- 
স্তেশ্চ বিপন্তেশ্চ দৈবমেব হি কারণ ইতি দৈবপরা ধ্ঠায়- 
ননাকআানমপি চেষ্টয়েৎ 1  তীহারা এই ভাবিয়াই নিশ্চেষ্ট 
হয়েন যে সুখ দুখ হেত্ুশ্চাদৃষ্ট। অতএব পুর্থ জন্ম 
কর্পন। দ্বারা চেষ্টা এব” উদ,মের হাস সম্ভাবনা হওয়াতে এ 
কল্পনাকে অবশ/ দুষ/ করা যাইতে পারে | 

« অণ্পারে যে অবস্থার বৈষম/ মাছে পরকীল মান; করি- 
লেই তাহার সমাধা হুইতে পারে ! পরকালে যে প্রস্কার ও 
দণ্ড বিধান হইবে, তাহাতে ইহ কালের বৈষম/ বিষম বোথ 
হইবে না। সাধু জনকে সণ্সারে দুঃখ গুস্ত দেখিলে এমত 
কহা উচিত নহে যে তিনি স্বকীয় দৃ্ন্মর কলভোগ 
করিতেছেন বরণ ইহাই বল! কর্তব যে তিনি এক্ষণে গরী- 
ক্ষার অবস্থায় আছেন পরে অনলোতীর্ণ তণ্তকাঞ্চনের নঠায় 
তীহার মখৌজ্জল হইবে! তর্ককাম রাজা হরিশ্চন্দের 


৩য় অণ্বাদ । ১০৫ 


কথা কি জাননা, বস্তৃতঃ সত/ না হউক কিন্তু এমত সদাশয় 
মহীপালকে প্রেয়সী বিরহে চগ্ডাল আশমে বাস করিতে 
হইন়াছল, ইহ শুনিবামান্র কে অশ্রু পুর্ণ নয়ন না হয়? 
তখন এমত কথ। কি বলিতে পার যে এ সুর্/বণ্পাবতণ্স 
ভূপাল এব” তাহার অনুপমা মহিষী আত্ম দুরাচারের কলে 
এবস্ভূত দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন | এমত কহিও না! 
তীশ্ারা কেবল ভক্তি পরীক্ষার পরীক্ষিত হইয়াছিলেন, 
.দখ চরমে কেমন পরমানন প্রাপ্ত হইলেন সকলের বিষয়েই 
তজ্ধপ জানিবা। ইহ সণ্দানে ধার্মক যেন সমর অব- 
স্তায় আছেন, অনেকশঃ পরাভূত পরার হেন, কিন্তু উত্তরে 
লব্ধ জম হইবেন সন্দেহ নাহ? পরকালে অন 2 ও অক্ষয় 
আনন্দ প্রাপ্ত হইলে এই কএন দিনের দৃঃ দেন শৈলাঁধিপতি 
ভিমালগ সন্পিষনে বালুবাকণাঁৰ নঠায় বোধ ভইবে” | 
তর্ককাম এস্থলে ক্ষণৈক মৌনাবলন্গন করাতে আগমিক 
কহিলেন, “বৰত/কাম, তুমি বহু কালের বন্ধু, যাহা বলিলে 
সকলি বিবেচ/ বটে কিন্তু আমি যাঁবনিক বিদ বিশারদ 
জনৈক শেরেস্তাদারের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে গীক জাতীয় 
পণ্তিত বর্গও পুর্ব জন্ম স্বীকার করিতেন, দেখ পুর্ন জন্মের 
কথা এর্থবাদি সন্মতা, ইহার ঈদৃশী নিন্দা কি কর্তৃব/। 
এমত নিন্দায় কি ঘোরতর মাৎনর্য/ প্রকাশ হয় না”! 
সত/কাম | “অস্মদীয় দেশে পর্থজন্ম বাদ বশতঃ 
অসীম অনিষ্ট হইয়াছে তন্নিমিন্ত ইহার এমত দূষণ 
করিতেছি নচেও ইহার আন্দোলন করিবার প্রযোজন 
ভইত না। বলিতে কি এই পূর্থ জন্ম বাদ বিষয়ে ইউরো. 


১০৬ ষড় দর্শন সত্বাঁদ । 


পীয় পণ্ডিতেরাও বহুকাল পর্যন্ত মতিভ্রমাচ্ছন্ন ছিলেন ! 
দেহী দেহ হইতে বিভিন্ন এব অতীন্দিয় একথা বুঝিতেন 
গোতমের ন/াঁয় *শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ, বলিয়া এ মত 
স্থির করিয়াছিলেন এমত নহে কিন্তু শরীর হইতে আত্মার 
বিলক্ষণ থর্্ম ও স্বতন্ত্রতার অগণ/ প্রমাণ দেখিয়া শরীর 
ভঙ্গে আত্মীর অভঙ্গ বিশ্বাস করিতেন) “ন হন/তে হন/মানে 
শরীরে? কিন্তু আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত না 
হইয়া অস্মদীয় প্রাচীনেরদের ন/ায় একটা অমূলক বচন 
আস্ত গ্রাহ্থ করিলেন যথা, আদি থাঁকিলেই অন্ত থাকে, জন্ম 
হইলে হ মৃত্/ও হয়, উৎপত্তি এব" নাশের মথে/ নিত/ সম্বন্ধ! 
মামার অন্ত নাই, মৃতুঠু নাই, নাশ নাই, একারণ তাহারা 
সিদ্ধান্ত করিলেন তবে আত্মার আদি ও জন্মও নাই, উৎ- 
পন্তিও নাই! ইউরোপীয় পণ্তিত বের এই প্রাক্তন ভ্রম 
পরে শোধিত হয়, প্রায় দ্বিবহত্র বশসর অতীত হইয়াছে 
এক অতি মানষিক ধীঁশক্তি সম্পন্ন দৈবোপদেশক অবনী 
মগ্ডলে অবতীর্ন হইয়াছিলেন তাহার দ্বারা জীবন এব০ 
অমরত্বের তত্ব প্রকটিত হয় সেই উপদেশ শ্রবণে ইউরো- 
পীয় পণ্ডিতেরা এখন বুবিয়াছেন যে মানবীয় আত্মার 
আদি আছে কিন্তু অন্ত নাই! আত্মা আদস্ত রহিত কহিলে 
মনুষ/কে ঈশ্বরতুল/ কহা হয় কিন্তু উক্ত দৈবোপদেশকের 
উপদেশ শ্রবণের পূর্থে ইউরোপীয় পণ্ডিতের আত্মাকে 
আদ/ভ্ত রহিত কহিয়া একেবারে নিত/ পদার্থ করিয়াছি- 
লেন সুতরা" পূর্ব জন্মও স্বীকার করিতেন কিন্তু এমত 
ভাবেন নাই যে মানবীয় আত্মীকে নিত/ কহিলে একেবারে 


৩য় স্বাদ । ১০৭ 


বয়স্ক, বলাও হয় এব” উশ্বরের প্রষ্ত্ব অগাস্থ করা 
হয়। ৃ 
“ প্রাচীন যবন পণ্তিতেরদের বিষয়ে যাহা কহিলা তাহা 

মিথ নহে কিন্ত হেতুবাদ বিচারের পুর্বে তাহারদের মত 
গৃহণ করা যাইতে পারে না। পেলেতো পূর্ঘ জন্ম বিষয়ে 
এই কহেন যে স্মৃতি ভিন্ন অবগতি নাই সকল জ্ঞানই স্মৃতি 
সুতরাণ পূর্থ জন্ম অবশ/ই ছিল”! 

তর্ককাম । “পেলেতো উত্তম হেতুবাদ করিয়াছেন গোতম 
খষিরও এপ হেতৃবাদ । বত/কাম তুমি কি বলিয়া পর্ন 
জন্ম অস্বীকাব করিতেছ দেখ দেখি গোতমের হেতুবাদে কেমন 
নিকন্তর হইতে হয় ! আচ্ছা বণ্দারের বৈষম/ যেন পরকাল 
স্বীকারে সিদ্ধান্ত হইতে পারে কিন্তু পৃন্ব জন্ম সৎস্কারের যে 
স্পষ্ট প্রমাণ আছে তাহা কি প্রকারে অগ্রাহ্‌ হইবে” । 

সত/কাম। “বটে! গোতমের হেতুবাদ কহ দেখি”! 

তর্ককাম। **গোতম আত্মার নিত/তা দিদ্ধ করিবার 
প্রভিজ্ঞায় কহিয়াছেন যে তাহার আদিও নাই অন্তও নাই! 
অনাদিত্ব বিষয়ের হেতৃবাদ এই যথা 

পুর্বাভ্যস্তস্মনানুবন্ষান্জাতস/ হর্ষভয়শোকসম্পৃতিপত্তেঃ ॥ 

জাতস/ বালস/ এত সন্মানন্থুহুতেঘপি হফাদিহেতুষু সৎ হু হর্ষাদীনাং সম্পতি- 
পন্তিঃ উৎ্পত্তিস্তস/াঃ পুর গ্ৃর্বাহুভবাধান স্মৃতিসন্থজ্জাদের সম্ভবাৎ ইঞ্থঞ্চেদানী- 
স্তনসঠাআঅনঃ গুরগ্র্বসিদ্ধো তসঠানাদিত্বমনাদেশচ ভাবস/ ন নাশ ইতি 
নিহত্বসিদ্ধিরিতিভ্ভাব: 11 
* অর্থাৎ পূর্বাভ/াসের স্মতির অনুবন্ধে সদে/ জাত শিশুর 
হর্ষ ভয় শৌক হইয়া থাকে | এই গৌতমোক্তির উপর 
বৃত্বিকার কহেন সদেঠজাত বালকের এজন্মের অননুভূত 


১৯৮ ষড় দর্শন সত্বাদ । 


হর্ষ শোক পুর্ব পুর্বানভবাধীন স্মৃতি প্রযক্ত উৎ্পন হয় পর্ব 
গ্ব কমাতে ত'জনারি সিদ্ধি হইল । দেখ দেখি সত/কাম 

নত হ্েতুবাদের বিপরীতে তকাভাসও অস্তবে না ইহার 
উর ফোন কথা কল্পনাতেও আইসে না?” 

সত/কাম! «গৌতম জুত্রে তোমার ষে সুত্রকীরের 
অপেক্ষাঁও অধিক স্বেহ দেখতেছি : সুত্রকার পান প্‌ 
পক্ষ ৰূপে উক্ত সূত্রের উপর আপন্তি শঙ্কা করিয়াছেন নর 

পছ্যাদিন্বু গ্রবে ধদম্বালনবিকারবভুদ্বিকারঃ 11২০1! 

বালহ্) হষাঁদয়ো মুখবিকাসাদহৃমেয়া ন চ তৎসস্ভবঃ পন্মাদানাপ্প্রনোধাদি 
বদদ্ুংটবিশেষাধীন ক্রিয়াবশাদেৰ তছুপপঞ্থোরতি ভাব? |! 
€ অর্থাৎ বানকের হর্ষ শোকাদি জাত মুখ বিকার পণ্া 
দিন বিকাপাদির ন)াঁর অপর দৃব/াঁদি বিশেষাধীন হইতে 
পারে, পৃর্ঘ জন্ম বৎস্কারাধীন নহে” 

তককাধ। “বটে কিন্তু গোতম এ আপত্তি নিরাকরণ 
করিয়াছেন হথা ৪ষ্শীতবষাকালনিমিন্তত্বাৎ পঞ্চাত্স, 
কবিকাপ্নাণাণ। পুত্বপক্ষের আপত্তি কোন কাজের নয় 
কেননা ষঃ, শীতাদির দারা পঞ্চ ভুতের বিকার সন্ভবে” । 

সত,কামি। “এ ট্টক্তি তর্কের অবসায়ক হইতে পারে না 
কলেও পৃন্ব পক্ষেন আপত্তি বথাসাধ/ স্পষ্টবপে প্রতিপন্ন 
হয় নাই। পুর্ব পক্ষের বাস্তবিক তাৎ্পর্য/ বোধ ভৃ 
এই, গোতিম কহেন যে সদে)াজাত শিশুর মুখ বিকার ছারা 
চিন্ত বিকার অনুমেয় হুয় সুতরা* এ চিত্ত বিকারের কারণ 
ভূত পুন্ব জন্ম সৎ্ষ্ষার স্বীকার করিতে হইবেক। পুর্থ 
পক্ষের মতে চিত্ত বিকার অনমেয় বটে কিন্তু তৎ কারণী 


৩য় সত্বাদ। ১০৯ 


কৃত' পুর জন্ম সংস্কার স্বীকার্য£ নহে তাহা ইহ জন্সান্তর 
সণ্সারস্থ দ্রব/ সযোগে উৎপন্ন হয়। শিশুর অস্রীণ আদ) 
চর্ষ শোক তৎ্সন্নিকৃষ্ট কোন বাহ/ বস্ত সহকারে উদ্ভূত হয়! 
অপর শিশুর মুখোপরি যে বিকার হয় তাহার অব/বহিত 
কারণ এ হর্ষ শোক বটে কিন্ত যে বাহ্/ বস্তু বশতঃ এ হরফ 
শোক জন্মে তাহাকে উহ্বার মূল কারণ কহিতে হইবে! 
শিশুর মুখ বিকার বরোৰহের বিকান নিধীলনাদ দির তুল/ ইহা 
অসম্ভব নহে | সরোকছের বিকাসাদি শীতৌষ/ জনিত ! 
ভাল। কিন্তু শীতৌষ্ক/ তাহার একমাত্র অথবা অব/ব- 
হিত কারণ নহে। বিকাস নিমীলনাদির কারণ কম্লনিন্ 
রসসঞ্চালক কেশর মৃণালার্দ অবয়ব । এ কেশরাদিতে 
শীতৌষ/ সুযোগ বশতঃ পুষ্প বিকাসাদি হয়। কেশরাদি 
অবয়ব বিশেষের অভাবে পৃ বিকাসাদি হয় না, তোমার 
বগশধর কুমারের ক্রীড়াপন্দে এ ৰূপ অঙ্গ না থাকাতে 
তাহার বিকাসাদি দেখা যায় না জলকহেরও এ অবয়বের 
অভাব হইলে বিকানাদির অভাব হইত 1 অতএব পদের 
বিকাসাদি নবকনারের মুখপঘের বিকারের তুল/ কহাতে 
দোষ কি? উভয় স্থলে বাহ/ বস্তু স“যোগ দারা অন্তরাঁণ 
অবয়ব বশতঃ বিকার বিকাসাদি হইয়া থাকে! তবে 
পৃ জন্ম কল্পনার কারণ কিঃ 
* যদি বল শিশুর মুখ বিকার বাহ/ ভ্রবঠাধীন নহে সৃতরাৎ 

অবশ/ই পুন জন্ম সৎস্কার বশতঃ হইবেক, এ হেতুবাদ সাথ 
সম, কেবল বলের কথা যুক্তির কথা নহে । ভূমি হইবামাত্র 
নবকৃমারেব ইন্দছিয় গ্রাম বাহ/ দ্রবে/র সন্িকর্ষ প্রাপ্ত সয় তৎ 


১১০ ষড়্দশন স্বাদ! 


সন্নিকর্ষে তাহার অন্তরে বিবিধ চিত্তবৃত্তি সম্ভবে সে চিত্ত- 
বৃত্তি বশতঃ মুখ বিকারের সম্ভব । পুর্ঘপক্ষোক্ত জলকহে 
ইহার উদ্বাহরণ দেখ! যায়। যেমন বাহ দ্রবে/র সহিত 
ইন্দিয় সন্নিকর্ষে মানব প্রকৃতি বশতঃ শিশুর অন্তরে বিবিধ 
চিন্তবৃত্তির সম্ভব তদ্ধপ উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি বশতঃ শীতৌষ্/ 
সণযোগে মৃথালকেশরাদির রসাকর্ষণ ও রস সঞ্চালন শক্তির 
তারতম/ ব/ত/য়াদির সম্ভব আর যেমন শিশুর চিন্ত বৃত্তি 
হেতুক মুখ বিকার সম্ভবে তদ্ধরপ মুণালাদির রস সঞ্চালনা 
দির তারতম; প্রযুক্ত কুসূম বিকাসাদি হইয়৷ থাকে ; 
উভয় স্থলে সহজ কারখাদীন বাহ সন্নিকর্ষ সুযোগে দ্বতন্ত্ 
কার্য/ দেখা যায় পুথ্ব জন্মের কল্পনা নিষ্পয়োজন সুতরাণ 
কারণ গৌরব মাত্র” ॥ 

তর্ককাম ! *গোতমের তকেরআমি তো কোন দোষ 
দেখি নাকিন্তু এ তর্কভিন্ন আরও এক তর্ক আহে যথা 
প্রেতঠাহারাভ/সকৃতাঁৎ স্তনঠাতিলাবাৎ | প্রেত/ মৃত্বা 
জাতমাত্রস/ ! সদে/জাত শিশুর পূ আহারাভঠাস যুক্ত 
স্তন; অর্থাৎ দু্ধের অভিলাষ দেখা যায় সুতরা০ প্র 
জন্মসস্ভাব সিদ্ধ হইল নচেৎ দুদ্ধের গুণাগুণ বিবেকের পৃথে 
কেন এমত অভিলাষ হইবে” । 

সত/কাম ! «এ তর্কেরও আপত্তি অভ্তভবে, গোতম 
আপনি পৃর্ব পক্ষ আঅরণ করিয়াছেন যথা অয়সোয়স্কাস্তাভি- 
গমনবন্তদুপসর্পণ*। মাতৃস্তনে শিশুর আকৃষ্ট হওয়া লৌহেতে 
অযবস্কান্তমণির আকর্ষণ তুল/ ৮ 

তর্ককাম। “ গোতম স্বীয় ওঁদার্য/ প্রযৃক্ত এবপ পূর্ব পক্ষ 


৩য় সত্বাদ । ১১১ 


আরণ.করেন কিন্তু দেখ কেমন উত্তর করিয়াছেন । নান্/্র 
প্রবৃত্ব/ভাবাৎ। বৃত্তিকার ইহার এই ৰূপ অর্থ করেন যথা 

স্তনপান এব বাল? প্রবর্ততে নবন্থব্রেতিনিয়ম্ কথং স্থাৎ বস্ত্রতন্ত অন্তর 
অয়সি প্রন্রত্ত/ভাবা* প্র্তত্তিছি চেষ্টানুমিতালিঙ্গং নতু ক্রিয়ামাত্রমতোন াভিচার 
ইতি ভাবঃ 1 

“ লৌহ জড় পদার্থ ইহার আকর্ষণ চেষ্টা পূর্নক নহে! 
শিগু সচেতন, প্রাণী প্রবৃন্তি নিবন্তি সম্পন্ন, চেষ্টা পর্থক 
&.5 কার্য/ করেন সৃতরাৎ এস্কলে কোন সাঁদশ/ না থাকাতে 
দষ্টন্থ দূষ/ হইল এবণ স্ত্রকারের তকেতেও ব/ভিচারাভাব” | 

সত/কাম। *পদে/ঁজাতি নব কমারকে অচেতন 
লৌহ তুল, করা যায় না বটে কিন্তু গোতমের তকে ব/ভি- 
চার আছে নিঃসন্দেহ, তীহার আরও এক তর্ক আছে তাহা 
উদ্ধৃত কর পরে একে বারেই উত্তর দেওয়া যাইবে” | 

তককাম ॥ “ তৃতীয় কারণ এই যথা বীতরাগজন্মা- 
দর্শনাৎ । কেহই বীতরাগ ও নিষ্পৃহ হইয়া জন্মে না 
ুতরা* প্ন্ব জন্ম প্রতিপন্ন হইতেছে”! 

- ত্/কাম 1“ ইহাতেও আপত্তি আছে যথা সগুণদ্বেবেঠৎ 
পণ্তিবৎ তিদুডপত্তিঃ ! যেমন গুণ সমমিত দ্রব্যো্পত্তি 
তদ্জরপ রাগাদিসহ মনুষে/র জন্ম”! 

তর্ককাম ! “ ও আপত্তি কোন কাজের নয় যথা ন সঙ্কল- 
নিমিত্বত্বাৎ রাগাদীনাৎ। রাগাদি সঙ্কল নিমিত্তক, জড় 
পদার্থের সহজ গুণের তুল/ নহে৮। 

সত্/কাম ! * এ প্তুয্তর যুক্তি সঙ্গত নহে! গোত- 
মের দ্বিতীয় তর্ক পরই যে সদে/াজাত শিশুর দপ্ধাভিলাষ 
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দেখিরা পূর্ব জন্ম সণস্কার প্রতিপন্ন হয়! এ তর্কেআদৌ হেতু 
ও উপনয়ের দোষ স্পষ্টতর দেখা হইতেছে। সদে)াজাত 
শিশুর বস্তৃতঃ দুগ্ধীভিলাষ হয় এমত কথা সাহস মাত্র! কেবল 
এই বলিতে পার যে সদেঠাজাত শিশুর চোষ)াভিলীষ আছে। 
যাহা দেও তাহাই চুষিবে |! সীয় করপল্লবও চু্ষবে! 
পরে স্তন/ পানানস্র দুগ্ধ জ্ঞান জন্মিলে স্তনে)র অন্ভিলাষ 
হয়! অতএব লৌহ ও অরস্কাস্থের দৃষ্টান্থ অসঙ্গত নহে । 
লৌহের উপর যেমত অ়নস্কাস্থের আকর্ষণ তদ্রপ সদে)াজাত 
শিশুর চোষণশক্তি স্বভাবতই ভয়! ঘেমন পাদপের রসা- 
কর্ষণ শক্তি! পৃর্বজন্ম পক্ষে গোতমের তিন হেতুবাদ 
অঙ্কলন করিলে এক মাত্র তর্ক হয় অর্থাৎ জন্মাবঘি মনষে)র 
যে২ চিত্তবৃন্তি ও অভিলাষ রাগাদি দেখা যায় তাহা | পর্ব ্ 
জন্ম সঞ্ফার বশতঃ প্রকটিত হইয়া থাকে! গোতমের 
তাৎপর্য; এই কি না?” 

তর্ককাম। ' “ তাৎপর্য/ এ বটে কিন্তু ইহাতে তো কোন 
দোষ দেখিনা ”1 

অত/কাম। * গোতমের বচন প্রম'ণই উহাতে অব]াপ্তি 
দোষ স্পর্শ হয়। ১ অধ্যায়ের দশম সৃত্রেতে লিখেন 
ইচ্ছাদেষপ্র যতৃসৃখদুঃখজ্ঞানান/াত্মনোলিঙ্কণ। ইচ্ছা দেযাদি 
আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ চিই! ইচ্ছা দ্েষাদি যদি আত্ম ধর্ম 
হইল তবে ইচ্ছা দে দেখিলে কেবল আত্মার দত্তাই অনুমেয় 
হইবে পৃ্ধ জন্ম সণস্কার উহ্থাতে অনুমেয় হুয় না। আস্মা 
থাকিলেই ইচ্ছা দ্বেষ তদন্তর্গত থাকিবে তবে কেবল ইচ্ছা 
দবেষ লক্ষিত করিয়া অন/ কোন কথার সিদ্ধান্ত হইতে পারে 
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না|, প্রাবুট কালে বারাণসী তটে জাহ্রবাঁর তোয় বৃদ্ধি 
দেখিলে কেবল এই অনুমান করা যায় যে জলদ হইতে 
বারি পাতে নদী বৃদ্ধি হইয়াছে তখন কি এমত .আশকা 
করিতে পার যে সাগর হইতে জোয়ার আসিয়া জলের 
উন্নতি করিয়াছে অতএব অদে/যাজাত নবকুমারের রাগ 
দ্বেষাদি দেখিলে কেবল এই মাত্র কহিতে পার যে কমারের 
অন্তরে রাগ ছেষাদি বিশিষ্ট আত্মার অভ্ভাব আছে কিন্ত 
এত সিদ্ধান্ত করিতে পার নাযে পূন্বজন্ম বশতঃ এ 
রাগাদির উত্পত্তি। স্তন/পায়ি শ্শিশুগণের চৌষণ শক্তিই 
আদ/ প্রকটিত হয় তখন আর কোন চেষ্টার বামর্থ/ 
থাকে না সুতরাণ রসনাতে যাহা অণ্লগ্প হয় তাহারই 
চোষণ করে ইহাতে পৃ্থজন্ম ণ্কারের চিন্ন কিছুই 
নাই! শৈশব ধর্মই চৌষণ যেমন পাদপের ধর্ম মূল দ্বারা 
রসাকর্ষ৭” 

তককাম ] «“গোতম কেবল চোষণের কথা কহেন 
এমত নহ্থে কিন্তু ভ্রব/ বিশেষের অভিলাষ দেখিয়া পুর্থ 
জন্ম সৎস্কারের কথা কহেন ! পুর্ঘ রণস্কার বশতঃ দঙ্ধাদি 
ভ্রব/ বিশেষেরি অভিলাষ হয়”! 

সত/কাম ! “এ কথা বস্ততঃ যথার্থ নহে ইহ জন্মের 
জ্ঞান বিস্তারের অগ্ে দ্রব/ বিশেষাভিলাষের চিহ্ন দেখা 
যায় না সদেণাজাত শিশু যাহা পায় তাহাই চোষে! 
কোন২ দেশীয় লোকের মধে/ সদেঠ জাত কুমারকে সর্থাগে 
এরও তৈল দত্ত হয়ঃ কুমারও তাহা সচ্ছন্দে চুষিয়া খায় । 
বিষাক্ত দুগ্ধ কিছ্া মধু দিলেও চুষিয়া খাইবে। এমন কি 
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কহিতে পার যে পুর্থ জন্মে এরও তৈল এবৎ কালকুটের 
অভিলাষ সৎস্কার বদ্ধ হইয়াছিল” | 

তর্ককাম। « পুর্ঘ জন্ম সস্কার না থাকিলে শিশু 
চোষ/ দু্ধাদি উদরস্থ করিবার ধারা কেমন করিয়া শিখিল ! 
ক দিয়া উদর পর্যন্তযে পথ আছে তাহা কে বলিয়া দিল?% 

সত/কাম । “এ নকল সহজ জ্ঞান, স্বতাবতঃ এ অনু- 
তব হুয়। অনঠান/ দ্ববে/র প্রাকৃতিক বঠাপার যে প্রকারে 
হুইয়া থাকে শিশুরও এই ব।াপার সেই প্রকার! চম্পক 
কৃসৃমকে সৌরভ বিস্তার করিতে কে শিখাইল, সিণ্হকে 
বিক্রম প্রকাশ করিতে কে উপদেশ করিল ! দবিননণিকে 
প্রভা প্রেরণ করিতে কে আদেশ করিল ! এই সকল প্রশ্র 
উত্তর করিলেই তোমার প্রশ্রের উত্তর হইবে ! তর্ককাম 
িনি স্বীয় ইচ্ছাতে এই ব্রিভূবন সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই 
এ সকলের উপদেষ্ঠা এব০ আদেষ্টা তিনিই অদে/াজাত শিশু- 
কে দুগ্ধ পান করিতে শিক্ষা দেন এবৎ ক্ষুধা কমালে চীৎকার 
করিতে আদেশ করেন! তীহার নৈসর্গিক নিয়মে সচে- 
তন অচেতন উদ্ভিজ্জ তাবু বস্তর শাসন ও রক্ষা হয়! 
হণসাঃ শুরীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতা ময়ুরাশ্চিত্রিতা 
যেন নতে ভত্বা ভবিষ/তি । তিনিই তোমার আমার সক- 
লের ভরণ করেন তিনিই কোকিলের কুহুরব চক্রবাকের 
বিরহভাব দন্তির পরাক্রম বিধান করিয়াছেন! তীহার 
নৈসর্গিক উপদেশে অপত/ প্রসবের প্র।ক কালীন পক্ষিণী 
নীড় করে, মালতী লতা স্বীয় অবলম্বন বৃক্ষকে আলিঙ্গন 
করিয়। কৃগুলিনী হয়, পদ্িনী দিবা ভাগে কুনুদিনী রজনী- 
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যোগে" বিকসিতা হয় শ্রবৎ বৃক্ষ লতা গুল্প সকলি স্ব অব- 
য়বের উপযোগি অন্কুরু উৎপন্ন করে জরায়জাদি জন্তও 
স্বীয় প্রকৃত/নুসারে আহার অনেষণ করে”! 

তর্কাম। “তোমার মীমাণ্সা শুনিতে উত্তম বটে 
কিন্তু এ কেবল তোমার স্বকপোল কল্পিত বাক/ মাত্র ! 
গৌতম মত তো খগ্ডন করিতে পারিলা না। পূর্ব জন্ম 
স্বীকার করিলেও উক্ত বিচিত্র বিষয়ের সমাধি হইতে 
পারে” | 

সত/কাম ! «আমার কথাতে গোতমের মত খণ্ডন 
না হুউক কিন্তু তাহার হেতুবাদেও তদীয় মত প্রমাণ হয় 
না! কলে তাঁহার তর্কে অতি ব/াপ্তি দেখা যায়, কেবল 
পুর্থজন্ম স্থাপন নয় কিন্তু প্রাণি মণ্ডলীর নিত/ত্ব পর্যন্ত 
তাহার উদ্দেশ/! তিনি বলেন এক জন্ম হইতে তৎপর্থ 
সপ্রমাণ হয়, তাহা হইতে আবার তৎপূষ্থ, এই ৰূপ ধারা- 
বাহিক তকেতে পৃর্বৎ সপ্রমীণ হওয়ায় মন্ষে/র নিত্/ত্ব 
সিদ্ধান্ত হইতেছে তাহাও মন এব দেহের বিরহে কেবল 
আত্মিক অবস্থায় নহে কিন্তু শরীর ও চিত্ত সহ নিত/ত্ব 
সিদ্ধান্ত হইতেছে কেননা দেহ ও চিত্ত বিরহে জন্মের সস্তব 
হয় না! তবে তর্কের অতিব]াপ্তি কি পর্যন্ত দেখ! 
যদি মনুষ/ জাতি অনাদি কাল বাপিয়া পৃথিবীতে বাস 
করিয়া আমিতেছে যদি অনাদি কালাবধি স্তন/াদি আহার 
গরহণ'করিয়াছে তবে উদ্ভিজ্জ পদার্থেরও নিত/তা প্রমাণ 
হইল।. উদ্ভিজ্জ না থাকিলে মন্ষে/র আহার কি ৰপে 
হইল! অন্নাহার ব/তীত কি নব প্রসূতার স্তনে দু সঞ্চা- 


১১৬ ষড় দর্শন সত্বাদ । 


লন হয়? স্তরা* মন্ষ/কে নিত/ কছিলে বৃক্ষ শাক'লতা- 
দিকেও নিত/ কহিতে হইবে আর উদ্ভিজ্জ পদার্থকে নিত/ 
কহিলে নৃত্তিকাদি জ় পদীর্থকেও নিত/ কহিতে হুইবেক 
নচে উদ্ভিজ্জ কি অবলম্বন করিয়া এব কিষেরই বা রম গুহণ 
করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া ছিল। গোঁতমের সিদ্ধান্তে তাবৎ পদার্থই 
নিত/বহু প্রতীত হইতেছে, কেবল বিষুক্ত পরমাণু অবস্থায় 
নহে কিন্ত যোগ অবস্থাতে নিত/যবহ প্রত তীভ হইতেছে, 
বিশ্বপাতার শাসন বক্ষূর্থ পুর্বজন্মের কল্পনা করিয়া দেখ 
দেখি কি সিদ্ধান্ত করিলা। সনসার অনাদি নিত/ এবৎ 
অকারণ! তবে বিশ্বসুক পরমাত্মার আর অপেক্ষা 
কোথায় রহিল? সুরা গোতমের পূর্বজন্ম সব্বন্ধীয় 
তর্কে কেবল নাস্তিকতার পোষণ হয়! এমত নাস্তিক/ 
পোষক তর্কে কি বিশ্বপাতার শাসন রক্ষক কহা যাইতে 
পারে! তোমার তকেতে বিশ্বপাতার শাসন কেমন 
রক্ষিত হয় যেমন কালকুট' প্রয়োগে জীবের প্রাণ”! 

তর্ককাম 1 « পৃর্বজন্ম স্বীকার না করিলে বিশ্ব 
নিয়ন্তার শাসন কি পে যথার্থবৎ্ প্রতীয়মান হইতে 
পারে। কোন২ লোক জন্ম বশতঃ সৃখী কোন২ লোক 
দ্ঃখী ইহাতে প্রান্তন অঙ্গীকার না করিলে পরমেশ্বরে স্বতরা« 
বৈষম/ দোষ স্পর্শ হয়! তুমি কহিলা যে ইহ স্দারে 
কার্ধ। বৈলক্ষণ/ প্রযুক্ত ভোগ 'বৈলক্ষণ/1 কোন বিষয়ে 
ইহা! অন্তবে বটে কিন্তু অর্থ বিষয়ে সম্তবে না, দীন দরিভ্র 
সকলেই কি পামর দুর[আআ”। 

সত/কাম! “* কিয়ৎ পরিমাণে সণ্সারের যী কার্য 


ওয় সণ্বাদ । ১১৪ 


দোঁষে লোকের দুঃখাদি হয় তাহা তুমি স্বীকার করিলা | 
আচ্ছা এপর্যন্ত আমরা এক মত হুইলীম। অপর আমি 
পূর্বেই কহিয়া্ছি যে জাতি ভেদে সুখদু্খের ভেদ'অবশ/ু 
নহে | কুরঙ্ তুরঙ্ব মাতঙ্গ এক জাতি নহে তনিমিত্ত কি 
কুরঙ্গরকে তরঙ্গাপেক্ষো অথবা তুরঙ্গকে মীতঙ্গাপেক্ষা অথিক 
দুঃখী কহিবা?ঃ মানব “জাতি বিষয়েও তদ্ধপ জামিবা। 
পরমেশ্বরের রিচিত্র রচনার মধে/ নানা জাতীয় পদার্থ আছে 
তাহাতে স্বকীয় অবস্থানুযায়ি কার্য তৎপর থাকিলে 
কাহাকেও দুঃখী কহা যাইতে পারে না! এই বিচিত্র রচনাতে 
যে সকল বৈষম/ দোষারোপ করিয়া তাহাতে কেবল 
অপরিমেয় বৃদ্ধি কৌশল এব” সদাশয়্ত-সুচিত হুয়! সৃষ্ট/গে 
কাহারও কোন বিশেষ জাতিতে অধিকার ছিল না বিশ্বস্ক 
পরমাত্মা স্বেচ্ছাধীন অষ্তি করিবার অধিকারী ছিলেন ! 
তাহার সৃষ্টিতে বিচিত্রতা আছে অথচ বিরোথ নাই | প্রকী 
কায় মন্ত হস্তিতে ঘেমন তীহার কৌশল দুষ্ট হয় তদ্রপ 
পরমাণু তুল/ কীটেতেও দেখা যায়। ইহাতে নৈঘৃণে/র 
কোন চ্ছি নাই শুত্র বৃহ না থাকিলে বিচিত্রতা ্ি ৰ্প 
সম্ভব? আর অরিরোধ বিচিত্রতাতে কেবল কৌশল 
জাত্বল/মান হয় । 

*“ অধিকন্তু আমি স্বীকার করিয়াছি যে স্সারের মধে/ 
কোন ২ বৈষম/ আছে বটে যাহা নৈসর্গিক সিদ্ধান্তে মীমাণ্না 
হয়' না কিন্তু তন্মীমীৎসার্থ পৃর্বজন্মের কল্পনা করিলে কেবল 
গোলযোগের বৃদ্ধি হইবে | তাহার মীমাঁণ্না এই যে ইহ 
স্সার পরাক্ষাতুমি, পরত্র দোৌষাদোষের বিচারে" সকল 


১১৮ যড়দশন অণ্বাদ ! 


বৃনিয়ম হইবে! পরাক্ষাতে ক্লেশের অপেক্ষা থাকে | 
আঁঘিক তাপ ব/তীত কাঞ্চনের পরীক্ষা হয় না। গুকর 
তাড়না ব/তীত শিশুর উপদেশ সম্পন্ন হয় না! তদ্রপ 
এঁহিক পরীক্ষা দ্বারা পারন্রিক সৃখলাভ” ! 

তর্ককাঁম ! * পুর্ব জন্মের বার্ভীকে গোতমের স্বকপোল 
কল্পিত কহিল, কিন্তু সাণ্সারিক্ক পরীক্ষার জল্পন কি 
তোমার স্বকপোঁল কল্পনা নহে? ইহারই বা নিশ্চয় প্রমাণ 
কি?% 

সত/কাম ! “গণিত শাস্তের নঠায় অর্থ বিষয়ের 
উপপত্তি হয় না সুতরা* যাহাতে কোন বিচিত্র বচাপারের 
অবিরোধ সিদ্ধান্ত হয় তাহাকে উপাদেয় প্রমাণ কহিতে 
হইবে। পর্থজন্মের কল্পনাতে সন্সারের বৈষম/ সিদ্ধান্ত 
অবিরোধ হয় না কেননা তাহাতে নাস্তিক/ পোষণ হয় কিন্তু 
এঁহিক পরীক্ষাও পারত্রিক বিচার স্বীকার করিলে অদোষ 
ও অবিরোধ নিদ্ধান্ক হয়! ফলে পুঙ্থজন্মের বান্তীতে কি 
খপর্ধন্ত দোষ তাহা শঙ্করাচার্ষে/র উক্তিতে প্রতিপন্ন হইবে 
যথা । 

কিং পৃনরসামঞ্জীস/ং হানম্মোত্তমভাবেন ছি প্রাণিভেদান বিদধত ঈশ্বরস/ 
রাগছেষাদিদোষপ্রসক্তেরস্মদাদিবদনীম্বরত্বং গ্রসজ্জেত | 

প্রাণিকল্মাপেক্ষত্বাদদোষ ইতিচেন্ন কর্মেশ্থরয়োঃ প্রব্জবর্তয়িতৃন্থে ইতরেত্- 


রাশ্য়দোষপ্রসঙ্গাৎ অনাদিন্বাদিতিচেন্্র বর্তমানকালবদতীতে্বপি কালেন্বিতরেত- 
রাশ্রয়দোষাদন্ধপরম্পরান্ায়াপত্তে | 


« অসা/র৫থ, অসামঞ্জস/ কি? ঈশ্বর হীন মধ/ম উত্তম 
ভাবেতে প্রাণি ভেদ করিয়৷ রাগদ্বেষাঁদি দোষস্পৃষ্ট হওয়াতে 
মনুষঠাদির নঠায় অনীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়েন | যদি বল পৃর্থ- 


৩য় সৎবাদ । ১১৯ 


জন্মকৃত প্রাণি কর্মাপেক্ষা প্রযুক্ত উক্ত ভেদে দোষ নাই এ 
সিদ্ধান্ সৎ্যুক্ত নহে কেননা ঈশ্বর আপনি কর্মের প্রবর্তক 
অতএব কন্মেতে এব ঈশ্বরেতে প্রবর্ত্ প্রবর্তয়িতা সম্বন্ধ এই 
হেতুক ইতরেতরাশ্রয় দোষ পড়ে! যদি বল সত্নার অনাদি 
হওয়াতে দে দোৌষ থাকে না এ কথাও গ্রহ নহে কেননা 
বর্তমান কালের ন্যায় অতীত কালেও এ ইতরেতর দোষ 
সম্তভবে সুতরাণৎ এমত অনাদি কল্পনাতে কেবল অন্ধ পর- 
স্পরা ন]ায়াপন্তি হয় ! 

“ শঙ্করাচার্যে/র তর্কের দোষ গুণ বর্ণনা আমার সাম্পুতিক 
অভিপ্রায় নহে! এইমাত্র বন্তব/ যে প্রস্থলে এ দর্শন 
বিশারদ আচার্য/ পূর্ব জন্মের বাত্তা হেয় করিয়াছেন তাহা- 
তে সণ্সারের বৈষম/ শমন হয় না বর" সতসারের নিত/তা 
আশকনীয় হইয়া পড়ে সৃতরা” পুর্থজন্মের জনেই ঈশ্ব- 
রের অনীশ্বরত্ব প্রাপ্তি সম্ভাবনা”! 

আগমিক ! * কিন্তু দেখ সত্/কাঁম ভারতবর্ষাঁয় সকল 
পণ্ডিতের! পুর্থ জন্ম স্বীকার করিয়াছেন এব" গ্রীক জাতীয় 
অনেক পণ্তিতেও এ ৰূপ উপদেশ করিয়াছেন [ তবে 
এ মতকে এ প্রকার দুষ/ করা কি কর্তৃব/?” ঙ 

সত/কাম ! “ পুর্থ জন্মের কথা অবলম্বন করিয়া অস্মদীয় 
কোবিদ্বর্গ অনেক অনিষ্টকর মত প্রচার করিয়াছেন 
তশ্নিমিত্ত এ মত্ত খণ্ডন করা কর্তব/ নচেৎ এ বিষয়ে এত 
তর্ককরিয়৷ পরিশ্রম স্বীকার করিবার প্রয়োজন হইত না! 
গীক পঞ্ডিতেরা তাদৃশ অনিষ্টকর মতের উল্লেখ করেন 
নাই। প্রেতে। এ প্রকার উপদেশ করিয়াছিলেন বটে: কিন্তু 


১২০ ষড় দর্শন সৎ্বাদ ! 


তদ্ধশতঃ কোন অধর্্ম শিক্ষা দেন নাই। তীহার, মুখ/ 
অভিপ্রায় আত্মার অমরত্ব এব অবিনাশিত্ব প্রতিপাদন, 
তিনি লিখিয়াছেন যে অবিখঠাত আচার্য/ সোক্রাতিসের উপ- 
র প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রগার হইলে পর আচার্য কোন প্রকারে 
বিষগ্ন না হইয়া বরণ পরমানন্দ সহ ভাবি সুখের প্রতীক্ষায় 
রহিলেন ! তাহার শিষ/ গণ গুকরু নিধন আশঙ্কায় অতভ্ত 
ব্যাকুল হইয়াছিলেন কিন্তু আচার্য/ ব্ঠাকুল না হইয়া বর 
মহা আহাদ পূর্বক কহিতে লাগিলেন যে শীঘ এই 
কুষণ্সার তঠাগ করিয়া অক্ষর সুখের স্থল প্রাণ্ড হইবেন। 
শিষ/ বর্গ এ কথায় বিশ্বাস না করাতে তিনি আত্মার অম- 
রত্ব ও অবিনাশিত্ব প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন! কথা 
প্রসঙ্গে আরও কহিলেন যে আত্মার আদিও নাই অন্তও 
নাই। অতএব পুর্থ জন্ম কেবল প্রসঙ্গতঃ স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন। 

“ অপিচ প্লেতোর মতে বস্ত্র জ্ঞান কেবন পৃর্বানুভূত বিষয়ের 
ধারণা মাত্র, নৃতন পদার্থ গহ নহে! তিনি সোক্রাতিসের 
এক আখ্ঠা়িকা লিখিয়াছেন, সৌক্রাতিস এক ূর্খ কষাণ 
কুমারকে নিকটে ডাকিয়া কতিপয় প্রশু দারা সম চতুদ্ষোণ 
দিত্ব করিবার নিয়ম আবন্ত করাইয়া শিষ/ বর্গকে কহিলেন, 
দেখ, এ বালক গঞ্ড মূর্থ তথাপি ক্ষেত্র তন্তু জানে, ইহ 
জন্মে তো কখন শিখে নাই, তবে অবশ/ এ বিষয় পুৰ্বেই 
ইহার অনুভত ছিল এক্ষণে কেবল প্রকটিত হইল, সকল 
বিদ/াই এইকপ, অনুভূত পিচ ধারণা মাত সুতরাণ 
পুর্থ জন্ম বিশ্বসনীয় ৮ 


৩য় সণ্বাদ ! ১২১ 


আগমিক। * সোক্রাতিসের তর্কে দোষ কি? তাহাতে পুর্ব 
জন্ম অবশ/ স্থাপন হয়” | 

নত/কাম। “*দোক্রাতিসের তর্কে দোষ এই যে মূহ্ন 
এছ প্রশ্ন দ্বারা উপদেশ কৌশলে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া মানব 
প্রকৃতি সঙ্গত তাহাতে পর্ব জন্মের সৎস্কার আশঙ্ক। করি- 
বার প্রয়োঞ্গন নাই। মানুষিক চিন্তের ধর্মই এই যে এক 
কথার আভাজে কথান্তর মনোগত হয় সুতরা” বারম্বার প্রশ্ন 
দারা জ্ঞান প্রচার সহজেই জ্তাব/ হয় পৃর্থজন্মের রী 
নিষ্পরোজন কিন্ত সোক্রাতিস ূর্ণজক্োর কল্পনা কে 
বপ্প্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত করিয়া ছিলেন” । 

তর্ককাম ! “আমারদেরও প্রাচীন মহ্র্ষিগণ কেবল 
সপ্প্রবৃন্থি দিবার নিমিত্ত এ ৰূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, 
তাহারদের ও তাৎপধণান্তর ছিল না”! 

সত/কাম ৷ “ এখনও এ কথা ছাঁড়িল৷ না -ভাই তর্ককাম। 
যে কল্পনাতে নিরীশ্বরবাদ অথবা জগৎ পাতার নিন্দা কিন্বা 
অসৎ্ প্রবপ্তির সম্ভব হয় তাহাকে অনিষ্টকর বলা যায় 
কি না” 

তককাম ! * নিরীশ্বরবাদ পোষক হইলে অবশ/ অনিষ্ট- 
কর বলিতে হইবে” । 

সত/কাম। “আচ্ছা তবে দেখ দেখি পূর্থজম্মের কল্পনাতে 
সণসারের নিত/ত্ব কল্পনা হয়, সণ্সারকে নিত/ করিলে 
কাজে২ই নিরাশ্বরবাদ হয়! এ পূর্ব জন্মের কল্পুনাতে 
আবার অদৃষ্টের কল্পনা তাহাতে ভোকে এই উপদেশ পায় 
প্রান্তনে যাহ! হইয়াছে তাহারি কল এখন প্রকটিত হুই. 


নি 


১২২ ষড়দর্শন সণ্বাদ | 


তেছে ইহা খণ্ডিবার কৌন উপাম্ব নাই। অদুষ্টের নাসান্তর 
দৈর, স্বমেব কর্ম্ম দৈবাখ) বিদ্ধি দেভান্রাজিত*। মহর্ষিরা 
লিখিবাছেন যে দৈবের খণ্ঠন ঈশ্বব্রের ও অসাধ)। শক্করা 
চার্ঘ/ কহেন যেমন গোধুন বীজেতে ত্রীহির উত্পন্তি হয় 
না তদ্রপ ঈশ্বরও অদৃষ্ট খণ্ডন করিতে পারেন না! এই 
কূপে ঈশ্বরকে অদষ্টাপেক্ষ করাতে কি পর্য)স্ত দোষ হয় 
তদ্বণন বাহুল/ মাত্র” | 

তর্ককাম | “ অদৃষ্ট দ্বারা পর্ব কর্ম নুষায়িনী জাতি ও 
অবস্থার নিব্বপণ হয় মাত্র, কিন্ত আত্ম চে রি কোন হানি 
হয় না” | 

ত/কাম । «বৈদিক প্রণালীতে প্রায় সকলই জাতি 

তন্ত্র! যদি কেহ অদষ্ট বশতঃ শৃদ্রজাঁতি হইয়া পড়ে তবে 
তাহার দ্বিজ সেবা ব)তীত আর কোন চেষ্টাই সম্ভব হয় না 
বিশেষ ভাগ; ব্রমে পুনশ্চ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্তা- 
সম্ভব নহে বটে কিন্তু তাঙ্ছাতে প্রকৃষ্ট আশালতার উত্পণ্তি 
নম্ভবে না । কোন২ স্থলে এমত বচন আছে বটে যে 
নত্পুকষের দৈবপর হওয়া কর্তৃব/ নহে, দৈবমেব বিজানন্তি 
নরাঃ পৌকষবর্জিতাঃ কিন্তু ইহ্বার বিপরীতে আবার ভুরি বচন 
আছে যাহাতে অদৃষ্টের অপরিঘিত শক্তি উপদিষ্ট হয় যথা 

দৈবাধীনং জগৎ নূর্ঘং জন্স বর্ম শুভাশ্বভং সংযোগশ্চ বিযোগশ্চ ন চ দৈবাঞ 
পরং বল | 

অব্রক্ষিতং তিঈতি দৈবরক্ষিতৎ সুরহ্িচিতং দৈবহতং বিনহ/তি | জীবক্- 
নাথোপি বনে বিসর্জিতও কৃহপ্রবন্ত্রোপি গ্রহে ন জারতি 1 


“দার্শনিক পণ্ডিতের! কহেন জ্ঞান ছারা আনষ্টের খণ্ডন হয় 
এৰ* বৈষ্ণবাদি নাম্পবায়িক মন্থাশয়েরা কহেন যে ইগ্ঠ 


৩য় সন্বাদ ! ১২৩ 


দেবোপাসনার দ্বারা অদৃ্ট লন হইতে পারে যথা দৈব 
বদ্ধযিতৃৎ শ ন্তঃ ক্ষয়ৎ নু: ০ পলীলয়া। ন দৈববদ্ধস্তস্ক্ত 
শ্চাবিনাশী চ নির্ভণঃ ! কিন্ত্ব জ্ঞানী এব ইষ্টদেব ভক্ত জন 
গণকে বিশেষ লক্ষণ ছারা স্বতন্ত্র করাতে আামাঁন/ লক্ষণকে 
বাধারণের পক্ষে বলবন্তর করিয়৷ অদৃষ্টের শক্তি বৃদ্ধি করাই 
হইল! আর আম্ম চেষ্ট] কল্পে যে ৰকল বচন আছে তাহার 
এইমাত্র তাৎপর্য; যে অদষ্ট এব পুকযোদ/ম উভয়ই আব- 
শ/ক৮ 1 

তর্ককাম। ** আজ্ছা, দৈব পর হইলে দোষই বা বিঃ?” 

সত/কাম। “অদৃষ্টের সর্বশক্তি হীকাঁর করিলে অশেষ 
দোষ সম্ভাবনা! ঘদি কেহ অদৃষ্ট পর হইয়া আপনি মনে 
করে এব পরকে শিক্ষা দেয় যে কাহারও কোন বিষয়ে 
আত চেষ্টার প্রয়োক্জন নাই, যে যাহা করে সকলি ভবিত- 
ব/, কাহারও কোন বিষয়ে দোষ গুণ নাই, কেহই স্বকীন্ন 
কার্ণবশতঃ নিন্দনীয় কিন্বা প্রশশণসনীয় হইতে পারে না, 
কৌন লোকের অন্তঃ্করণ বাঁল/কালাবধি এপ স্স্কারবদ্ধ 
হুইলে কি প্রকার আচার ব/বস্থার অন্তবনীয় তাহা সহজেই 
অনুভব করা যায় । এমত কৃষপ্্ষার বদ্ধ লোক অবশ/ই 
স্বেচ্ছাচারী হুইয়৷ কেবল ইন্দিয় পরবশ হইবে । হয় তো 
সকলকেই তুণ জ্ঞান করিবে এব” নিবঙ্কশ চিত্তে যাহা ইচ্ছা 
তাহাই করিবে তাহাতে কেহ মৃূত্ত কাঁল তাহার নিকটে 
তিগ্নিতে পারিবে না, নচেৎ পদে ২ কঠোর শাস্তি পাইয়া 
আপনি ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া পড়িবে । এপ্রকার কুনণস্কার 
নিবারণের এক উপায় এই যে দার্শনিক মহর্ষি বন্দ ফাহ! 


১২৪ ষড়্দর্শন স্বাদ 


বলুন কিন্তু বিশ্ব নিয়ন্তা স্বয়ণ মানব মণ্ডলীর চিন্ত ক্ষেত্রে 
এমত বিবেক শক্তি রোপিত করিয়াছেন যে কাহারও মন 
সর্থতোভাবে নিরকৃশ হইতে পারে না সকলেই অন্থরে 
টের পায় মে নিক্র্থট কিছ ু্র্জা হইলে স্বভাবতঃ দোষ- 
স্পৃষ্ট হইতে হয়। তাহার নাক্ষী সণভিতা কর পণ্ডিতেরা 
অদুষ্টের বল স্বীকার করিয়ীও বলেন থে অদষ্ট পর ভওয়া 
উচিত নহে! মথা 
নদৈবমপি সঞ্িন্ত' ভাজেছছেোগমাআনঃ | অনুগ্ঠোগেন টতলানি হিলেভে/ 
নাগুমন্থতি || উচ্ভেঞগিনং পুরুষ সিংহমুপোতি লক্ষ দৈবেন দয়মিতি কাপ্ছ- 
রুষা বদস্তি। দৈবং নিহক্য করু পৌরুষমাত্মশক্ত/ ঘত্তে কৃতে যদি ন সিধ্যতি 
কোত্র দোষ |! 
তর্ককাম ! “ কিন্ত দৈবের অর্থ কি? দেবতার অদুষ্টা 
ইচ্ছা/ মানব মগুলীর কি উচিত নহে যে ঈশ্বরের ইচ্ছার 
উপর নির্ভর রাখিয়া দিনপাত করে! আত্ম চেষ্টার 
উপর নির্ভর রাখিয়া কি ঈশ্বরকে বিস্মরণ করা কর্তব/” ? 
সত/কাম। * ঈশ্বরেচ্ছাধীন কীর্য/ করা অবশ/ কর্মৃব/ 
বটে তাহাতে প্রকৃত চেষ্টা কিন্বা যত্তে ত্রুটি হইতে পারে না 
কিন্তু পণ্ডিতের! অদৃষ্ট কিন্বা দৈবের এ প্রকার অর্থ করেন 
নাই, যথা 
অন্থষ্টং জন্মান্তরীয়সংস্কারে ! তত্র দৈবমভিগ্তক্তং পৌরুষং পূর্বদেহিকং। 
অনুষ্টস/ প্রাক্তনশু্ডাশুঁভরর্মণঃ 1 পৃরজাম্মবৃতং কন  অন্বৈবামিতি কথ্তে 
* দৈবের পর্যায়ে দিষ্ট অদৃষ্ট ভাগ]ঁদি শব্দ ব/বহৃত 
হইয়াছে পূর্থ জন্মের সংস্কার ও কার্য/ বলিয়া এ সকলের অর্থ 
প্রতিপন্ন হইয়াছে | আঁর এ সকলের অচেতন পদার্থ বলিয়াও 


৩য় সত্বাদ ! ১২৫ 


ব/াথ)া দেখা যায় সৃতরা* দৈবাধীন হওয়া আর ঈশ্বরাধীন 
হওয়া, এ দুই ভাব পরস্পর তুল/ নহে । ঈশ্বরাধীন হও- 
য়ার অর্থ শুদ্ধ বৃদ্ধ বিশ্ব নিয়স্থার শাসনে থাকা, কিন্ত 
দৈবাধীন হওয়ার অর্থ কোন অলক্ষিত অচেতন পদার্থবিশে- 
ষের পরতন্ত্র হওয়া, ইহাতে কেবল অন্ধ গোলাঙ্কুল ন/ার 
আরণে আইসে, এ প্রকার বন্ধনে অবশ) অসহিষ্ণতা। জন্সিতে 
পারে । 

“সুতরা, পুজন্মবাদে যে দার্শনিক কমত উৎপন্ন 
হইয়াছে তাহার 1 কথাই নাই। দেখ গোতম মহর্ষি সৃষ্ট 
প্রকরণে কি কহেন, আদৌ পৃর্বপক্ষের বচন উদ্ধৃত ক- 
রেন “ঈশ্ববঃ কারণ* পুকষকর্ম্মাফল/দর্শনাৎ” অর্থাৎ, ঈশ্বরই 
কারণ কেননা পুকষ কর্মের অফল/ দেখ যাঁয়। এই পুর্ব 
পক্ষের উত্তরে স্বীয় মত প্রচার করিতেছেন, « ন, পুকষ কন্মা- 
ভাবে কল+নিষ্পন্ডে্&! ঈশ্বর একক কারণ নহেন কেননা 
পৃকষকর্মাভাবে ফলনিম্পত্তি হয় না! পূর্থ জম্ম বাদ বশ- 
তঃ ঈশ্বরের স্বতন্তরতা নষ্ট করিয়া প্রাক্তন কন্ম্মকে তাহার 
সহকারি করিলেন যথা বন্তিকারের উক্তিঃ পৃকষকর্মণোপি 
সহকারিতাবশ/কী।' কলে গোতম অনযন্র স্পষ্টই উপ- 
দেশ করিয়াছেন যে সণ্সার নিত/ | 

“ বৈশেষিক সুত্রকার মহর্ষি কণাদও অদৃষ্টবাঁদ প্রযুক্ত 
সৃষ্টি প্রকরণে ঈশ্বর বাদকে বহির্ভূত করিয়াছেন । তিনি 
ই লিখিয়াছেন যে পরমাণ্র আদ/ ক্রিয়া যাহাতে 


ক কোন: ২ (কারার প্রকারান্তরে ত্রার্থ করিয়াছেন চু সংবাদে ভাহার 
গ্রমংক্গ কর! যাইৰে ! 


১২৬ ষড়্দশ্শন অণ্বাদ । 


সন্দারসুষ্টি হয় তাহা মদৃষ্টদ্ারা সিদ্ধ হয়। অপেবদ্ব'জলন 
বায়োস্তি্যকপতনমণনা* মনসশ্চাদ/০ কর্মাদৃষ্টকারিত* ] 

“জৈমিনির মীমাপ্দাতে কম্মই তো সার কথা আর 
কর্মেতে কেবল অদুষ্টের গুভাব বুঝায়। কন্ধোর দ্বারা স্‌. 
সার শাসন এবৎ কল প্রাপ্ডি হয় বর্ম এব« ফল বাজান্কুরের 
নযায় নিত/ সন্বদ্ধ । 

£নিরীশ্বর সাণথে/রও শরণ এ অদৃষ্ট বাদ! সত্সারের 
সুনিয়ম দেখিয়া কপিল সন্দিহান ভইয়াছিলেন হয়তো 
পরমেশ্বর আছেন, কিন্তু আদষ্ট আরণেই সে সণ্শয় ছেদ 
হইল, ? নেশবরাধিষ্টিত ফলনিষ্পন্তিঃ কর্মণ। তৎদিদ্ধে | 
ঈশ্বরের অধিঠীনে কল নিম্পতি হয় না কেননা কর্মের দারা 
তৎ্সিদ্ধি । 

“বেদান্ত দর্শনের এক স্থলে অদৃষ্ট বাদ হেয়কল্ 
হইয়াছে বটে কিন্ব অন)ত্র আঁবার এ বাদ প্রযুক্ত ঈশ্বরের 
নিরপেক্ষতা খণ্ডন দেখা যায়! যথা পুর্ব পক্ষ উদ্ধৃত করত 
শক্করাচার্ষে।র উল্কি 


নেশ্বরো জগতঃ কারণমপপগ্থতে কতঃ বৈষম/নৈষ্বগপ্রসঙ্গাৎ কাংশ্চিদ- 
নন্ত 2ুথভাজঃ করোতি দেবাদান্‌ কাৎশ্চিদনান্তুণখভাজঃ করোতি পশ্বাদ ন্‌ 
কাংশ্চিন্সগ্রমভভাজো মনগ্তাদ'নিত্যেবং বিষমাং সিং নির্মমাথসে/শ্বরস/ গুথগ্‌ 
জনসে/ব রাগদেষোপপন্বেঃ শ্রুতিস্বাভাবধারিতন্ চ্ছহবাদাশ্বরস্বভাববিপরিলোপঃ 
প্রসঙ্েত তথা খলজনৈরপি জগ্ুপ্সিতং নিষ্ভণন্বমতিক্রুরন্ধং ছুগথযোগবিধানাৎ 
সর্বপ্রজোপসংহরণাচ্চ প্রসগ্জেত ত্মাদ্বৈষম/নৈুণ্ডি প্রসঙ্গাঘেশ্বরঃ কারণমিক্যেবং 
প্রাণ্ডে ব্রমঃ বৈষগুনৈদ্বণ্ঠে নেশ্বরস/ প্রসঙ্গেতে কম়্াৎ সাপেক্ষত্বাৎ ঘদি হি 
নিরপেক্ষঃ কেবল উম্বরে বিষমাৎ ভ্্ঠিং নির্মিমীত স/াতামেতৌ। দোষৌ বৈষন্তং 
নৈষ্ঘথ% ন তু নিরপেক্ষস/ নিমানহমন্তি সাপেক্ষো ভীশ্বরো বিষমাং ভ্টিং 
নিমিমীতে কিমপেক্ষত লহ ৬০ ধন্মাথস্মাবপেক্ষত ইল বদামঃ অতঃ স্জ্ঞমান 


ওয় অত্বাদ। ১২৭ 


প্রাণিধস্মাধক্্াপেক্ষা বিষমান্ত্ডিরিতি নায়মাশ্বরস)াপরাধঃ ইশবরস্ত পদ্ছ্িবাদুষ্টতঃ 
যথা হি পর্জনেড ব্রাহিষবাদিস্ফৌ সাধারণ কার৭-বতি ত্রাহিযবাদিবৈষন্তে তু 
তত্তদ্বাজগতান্েবাসাধারণানি সামর্থানি কারণানি ভবন্তি এবমাশ্বরো দেবমন- 
গ্রদিস্তুন্টেী সাধারণং কারণ, ভবতি দেবমনজ্ঞাদিবৈষহ্ে তু তন্তুঞ্জ'বগতা? দে 
ধাসাধারণানি কর্মাণি কারণথানি ভবন্ছি এবমীশ্বরঃ সাপেন্চতবান্ন বৈষহ্ইন- 
স্থ থাভ/ং ছুগ্ততি || 

সদেহসৌম্টেদমগ্র মাসীদেকমেকাদ্িভায়মিতি প্রাকভৃষ্টেরবিভাগাবধারণানরাস্তি 
কম্মা যদপেক্ষা *বষমা ভরি, 2 শ্ষ্ট্যবরকাল” হি শরারাদিবিভাগাপেক্ষং 
কর্ম কন্মাপেন্শ্চ শর রাদিবিভাগ ইীতরেতরা শ্রয়ন্ধ' প্রসজ্েত মতো 
বিভাগাছুধু ৎ কন্মাপেক্ষ ঈশ্রঃ প্রবর্থৃতিং নাম প্রাক হু বিভাগাটদৈচিত্র,নিমিত্তহ/ 
কম্মণে। [ভাবাহু্েবাস্থা ভভিঃ প্রাপ্পোতীতিচেক্সৈষদোষঃ আনাদিনা* সংসারস/ 
ভবেদেযদোষে?খছা[দিমানয়ং সংসার, স/* আনাদৌ ভুস“স।রে বাজাস্কুরবদ্ধেতু 
হেহুমন্ভাবেন কম্মণত সগইবষশ্থস/ চ প্রত্তত্তিন বিকুগ্ঠতে 1 


* অসযার্থ, ঈশ্বর জগতের কারণ উপপন্ন হয়েন না, কেন? 
তাহাতে বৈষম/ নৈঘৃণ/ প্রবঙ্গ আছে! কাঁহাকে ২ অত.- 
স্ত সুখ ভীক্‌ করেন যথা দেবাঁদি কাহাকে ২ অত্যন্ত দৃখ 
ভাক্‌ করেন যথা পশ্থাদি কাহাকে২ বা মধ/ম ভাক করেন 
বথা মনুষ/াদি এই প্রকার অনমান সৃষ্টি করাতে অন/ান/ 
নর লোকের নায় ঈশ্বরেরো রাগদ্ধেষ উপপন্ন হয় অতএব 
শ্রুতিস্মৃতির অবধারিত উশ্বরের স্বভাব ও স্বচ্ছতার লোপ 
প্রসন্তি হয় এরৎ দুঃখ যোগ বিধান ও সমূদয় প্রজা অণ্হরণ 
হেতু খলজন সমাজে নিন্দিত এমন নি ণত্ব এব অতি 
কা গ্রসন্তিও হয় অতএব বৈষম/ ও নৈষয? ণ/ প্রসন্তি 
প্রযুক্ত ঈশ্বর জগণ্কারণ নহ্বেন। পুর্থ পক্ষের এতাদৃশ 
উল্তিতে আমাদের উত্তর এই যথা ব্ষৈম) ও নৈযৃণ/ দোষ 
ঈশ্বরেতে প্রসন্ক হয় না কেননা তিনি নিরপেক্ষ নহেন ঈশ্বর 
যদি নিরপেক্ষ হইয়া একক বিষম সষ্টি করিতেন. তবে 


১২৮ ডু দর্শন সন্বাদ ! 


তাহাতে বৈষম/ ও নৈঘৃণি/ দোষ প্রসক্ত হইত কিন 'নির- 
পেক্ষের নির্মাতৃত্ব নাই ঈশ্বর সাপেক্ষ অর্থাৎ পরাধীন হইয়া 
অসমান সৃষ্টি করেন "যদি বল তিনি কিসের অপেক্ষায় 
পরাধীন? উত্তর ধর্ম্াধন্মের অপেক্ষায় । অতএব সৃজ/- 
মান প্রাণির থর্ম্মাথন্মের অপেক্ষায় অসমান সৃষ্টি হয় 
ইহাতে ঈশ্বরের অপরাধ নাই ঈশ্বরকে বৃষ্টিবৎ জ্ঞান করা 
উচিত বৃষ্টি যেমন থান/ যবাদি সৃষ্টিতে দাধারণ মাত্র কারণ 
কিন্তু ধান/ যবাদির বৈষমে/ তত্তদীজ গত অসাধারণ 
সামর্থ/ই কারণ হয় তদ্রপ দেব মনুষ/াদির সৃষ্টিতে ঈশ্বর 
সাধারণ মাত্র কারণ কিন্তু দেব মনষণাদির বৈষঘে/ তাহাদের 
জীব গত অসাধারণ কর্্মই কারণ হর অতএব ঈশ্বর সাপেক্ষ 
হওয়াতে বৈষম/ ও নৈঘৃণ/ দোষে দুষিত হয়েন না। 

** যদি বল আদৌ তিনি কেবল এক মাত্র অদিতীয় ভিলেন 
এব” সুষ্টির পুর্থে কোন কর্্মই ছিল না তবে কিষের 
অগ্রৌক্ষার বিষম  সষ্টির সম্ভব, সৃষ্টির উত্তর কালে শরীরাদির 
বিভাগাখীন কর্ম সম্ভবে এবৎ কর্মাতীন শরীরাদি বিভাগ 
এই ইতরেতরাশ্রয়ত্বও সস্তবে অহএব বিভাগের পর 
কন্ম্াপেক্ষ ঈশ্বর হউন কিন্তু বিভাগের গূর্ে বৈচিত্র/ জনক 
কর্মের অভাবে আদৌ সৃষ্টির সমানত্ব অস্তবে, উত্তর, 
ইহাতে কোন দোষ নাই কেননা অণ্সার অনাদি, সণ্সারের 
যদি আদি থাকিত তবে দোষ হইত কিন্তু স“সার অনাদি 
হওয়াতে কর্মের এব* বিষম সৃষ্টির বাঁজান্কুরের ন]ায় 
পৰষ্পরের কার্য/ কাঁরথ ভাবে থাকায় কোন বিরোধ নাই” । 

শকরাচার্যে/র এই উল্তি শবণ করিয়া আগমিক কহি- 


৩য় সণ্বাদ ! ১২৯ 


লেন, * শঙ্করাচার্য/ না অনাদি সাত্দারের কথাকে অন্ধ 
পরম্পরার নায় কহিয়াছিলেন, তবে আবার অনাদি সাঁৎ- 
পারের পোষকতাও কি করিয়াছেন?” 

সত/কাম। “দুই উক্তিই তো তাহার বটে, এখন 
আপনারা যাহা সমাধা করেন। শারীরিক সূত্রের দ্বিতীয়া- 
থ্ঠায়ের দ্বিতীয় পাদের ৩? সূত্রের ভাষে/ অনাঁদি বাণসারের 
কথাকে অন্ধ পরম্পরা নায় কহিয়াছেন কিন্তু এ অথ/ায়ের ১ 
পাদের ৩৭ সূত্রের ভাষে/ স্সারের অনাদিত্ব পোষক তর্ক 
করিয়াছেন ।” 

আগনিক। “কিন্ত এ দুই উক্তির কি জমনয় হইতে 
পার না?” 

. সত/কাম! “ তর্ককাম ভায়া এ বিষয়ে বড় মেলক, 
উনিই ইহার উত্তর কন! আমার বোধে পূর্ব জন্ম বাদ 
এমত অসঙ্গত বার্তা যে তদ্রক্ষাথথ মহর্ষিরও মুখে আত্ম 
বচন বিরোধিনী কথ। নিগত হয়! এ বাঁদের পোষকতায় 
বিশ্বনিয়ন্তার মহিমাস্থাপন দূরে থাকুক বর” তাহার অস্তিত্ব 
পক্ষেও তাহাতে অনেকে ব/াধাত দেখ বায় 17৮ 

আগমিক! এ সকল কথার উত্তর আশু দেওয়া যাইতে 
পারে না কিন্ত বিবেচনার বিষয় বটে ৮1 

তর্ককাম ! “ নরজাতির বিবেক শক্তি আছে তন্নিমিন্ত 
জগতীস্থ সকল বিষয়ই বিবেচ/ 1৮ 

আগমিক। “সত/কাম তুমি পুর্ব জন্ম অস্বীকার করিয়া 
আত্মাকে জন/ পদার্থ করিনা, তবে কি ভুমি আত্ম।র প্র“সও 
স্বীকার কর 1” 


১৩৪ ষড়দর্শন স্বাদ ! 


সত/কাম ! “কখন না। আত্মা জন/ পদার্থ বটে 
কিন্তু বিনাশী নহেন। দার্শনিক পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন 
যে জন/ পদার্থের ধণ্ম অবশ/ভ্তু কিন্ত ইহা কেবল সাহসের 
কথা ইহার কোন প্রমাণ নাই! আত্ম! নিত/ ন। হইয়। অমর 
হয়েন ইহাতে বাধা কি? প্রেতো স্বয়ণ আত্মার অমরত্বের 
এমত প্রমাণ দিয়াছেন যাহা নিত/ত্বের সন্বদ্ধ নহে « আমার 
দুঢতর প্রত/াঁশা আছে যে মৃত্/র পর অবস্থার আছে 
আর সেখানে অলোক দুখে বাস করিবে? অতএব 
এমত মনে করিওনা যে মামি আত্মার ভাবি প্রথ।নত্ব অস্বা- 
কার করি! আঁকার অমরত্বে বিশ্বাস করিবার জানার 
এমত অটল প্রমাণ আছে যাহা দার্শনিক বিচারকে অতি- 
ক্রুঘণ করে ! কিন্ত পূর্থ জন্ম বাদে আমি বিষম বাঁধা দেখি- 
তেছি। তাহাতে বিশ্বানিয়ভার শীসন ও স্বতন্ত্রতার খণ্ডন হর 
অধ্ধবা তাহার অস্তিত্ব পর্য)ন্তে সণ্শয় উৎপন্ন হয়| এ 
বড় দুষ/ কথা ইহাকে নাস্তিক/ কল্প বলিলেই হয় ৮৮ 

এ * তর্ককাম | বড়ৎ কথায় কেবল বাগাড়ন্গর হয়, সৃষ্টি 
গ্রকরণে সর্থ দর্শনেরই দোষ থরিয়াছ কিন্তু দর্শন শাজ্কের 
মর্ম এখনও বুঝ নাই অসৎ হইতে কি সৎ অভ্ভবে| কা 
মাত্রেই কারণ মাবশ/ক 1” 

সত/কাম ৷ ** কার্ধ/ মাত্রেরই কারণ আবশ)ক ইহা কে 
অস্বীকার করে? তবে কি না বিশ্বকৃৎ পরাৎপরের কার্য/ 
লৌকিক কার্য; বৰ নহে তাঁহার কার্যে/র সমবায়ি কারণ 
নিতান্ত আবশ/ক নহে । এক্ষণে নৈয়ায়িকের! ভ্রিবিধ কারণ 
স্বীকার করেন যথা 


ওয় স্বাদ! ১৩১ 


গ্থধাসিদ্ধিশগুস/ নিয়তা। পূর্ববর্তিতাঁ | কারণন্বং ভবেতস/ ব্রৈবিধ/! 
পরিকীর্ভিতং || সমবায়িকারণন্বং জ্ভেয়মথাগ্চসমবাযিহেতুন্ধং! এবৎ শ্ায়- 
নয়ট্ৈস্তৃতীয়মক্তং নিমিত্তহেতুত্বং 1 যত সমবেত কান: ভবতি জ্ঞেয়স্ত সম- 
বায়ি জনকং তৎ 1 তত্রাসন্নং জনকং দ্বিতীয়মাভ/াং পরৎ ভ্বতীয়ং স)ৎ ॥ 


“অর্থাৎ অন/থা সিদ্ধি শুন/ পদার্থের নিত পূর্ববন্তি “যাহা 
তাহাই কারণ আর সেই কারণ ত্রিবিধ রমবায়ি অসমবায়ি 
এবৎ মিনিত্ত ! যাহা সমবেত হইলে কোন পদার্থ উৎপন্ন 
হয় তাহাই তাহার সমবায় কারণ তাস্কাঁতে আসন যাহা তাহা 
অসমবাঁয়ি কারণ এব এ উভয় হইতে প্রথক যাহা তাহা 
নিমিত্ত কারণ! কিন্ত সুত্রকার গোতম কেবল সমবায়ি 
কারণেরই গৌরব করেন ! কণাদ বহুবিখ কারণের উল্লেখ 
করিয়াছেন বটে কিন্তু নিমিত্ত কারণ পক্ষে সচেতন জনকের 
রাত না করিষা অচেতন ভ্রব/াদির অভিযাতের প্রসঙ্গ 
করিয্নছ্েন উদাহরণ স্থলে সঙ্কর পূর্থক বুদ্ধি সম্পন্ন কারকের 
নাম না করিয়া এই মাত্র লিখিয়াছেন যে পাঁকজেতে 
অপ্সির ওঞ্/ এব ধর্ম সাধনে বেদ বচনের প্রবন্ত কতা 
নিমিত্ত কারণ। সৎ্যুক্ত সমবীযাদপের্বেশেষিকৎ | অপে- 
বৈশেষিকণ বিশেষগুণণ ুষ্/সণ্যক্তসমবাধা পাকজেযূ 
নিমিভ্তকারণণৎ। সাণ্খ/দর্শনে সচেতন নিশিত্ত কারণের 
প্রসন্থ প্রায় নাই | উপাদান কিম্বা সমবায় কারণই 
কেবল মূলী হৃত | নাবস্তুনো বস্তুপিদ্ধিঃ! উপাদাননিয়মাৎ । 
এই কারণ সুত্রকারের মনে এমনি দেদীগ/মান ছিল যে 
ধণষের লক্ষণেও কহেন নাশঃ কাঁরণলয়ঃ । নাশের অর্থ 
কারণেতে লীন হওয়া ! উৎপত্তির আবার এই লক্ষণ 
করেন ঘে উৎপত্তি কেবল অভিব/ক্তি ব)বহার যথা 


১:৩২, ষড়দর্শন সত্বাঁদ 


নাভিত্যক্তিনিবন্ধনো হাবহারারাবহারৌ। কাঙ্জোদপত্রেত্বভারাক্যবহারৌ কান্ত! 
ন্িন্ক্তিনিমিভ্তকৌ ভিত্তি উৎ্পত্বিত্াবহারোভিহক্ত/ভাবাচ্চোৎপন্থিব্যবহারা 
ভাবে নত্বসতঃ সত্েহোথঃ 1] 

«এই লক্ষণের তাৎপর্য কারণ ভূত পদার্থের অভিবনক্তি 
প্রযুক্ত কার্ষেৎপন্তি কহা যায় যেমন শিলা মথে/ প্রতিমা 
আদাবধিই আছে! লৈঙ্গিকবঠাপারে তাহার অভিব/ক্তিকেই 
তদুৎপন্তি ্ কহাযায় এব যেমন তিলের নিষ্পীড়নে তৈলোহ- 
পন্তি ও ধানের অবঘাঁতে তগুলোৎ্পন্তি! যথা শিলা 
মধ্যস্থপ্রতিনায়া লৈদ্বিকব/পারেখাভিব/ক্তিমাত্র" তিলস্থ- 
তৈলস/ চ নিম্পীড়নেন থান-স্থতগুঁলস/ চাবঘাঁতেনেতি 

* এই কারণ বাদ প্রযুক্ত কপিলের নিরীশ্খর বাদের প্রসন্দ! 
জগতের মধে/ আত্মাতো নিত/ আর অনাত্ম পদার্থ দকল 
অচেতন ও জড় তবে জগৎ কারণ চেতন পদার্থ কি বপে 
হইবে? এই প্রকার তর্ক করিয়।৷ কপিল সিদ্ধান্ত করিলেন যে 
অচেতন প্রকৃতিই জগতের কারণ কেনন! জগৎ এব" প্রকৃতি 
উভয়ই ত্রিগুণাত্মক এবণ অচেতন ত্রিগুণাচেতনত্বাছ্ি 
দয়োঃ। 

* বেদান্ত দর্শনে অচেতন নিমিত্ত কারণের উল্লেখ আছে 
বটে কিন্তু উপনিষদ উপাদান কারণ বাদের পোষকতা 
করাতে বেদান্তে মহা গোলযোগ ইহয়াছে! সচেতন 
নিমিত্ত কারণ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্ঘ/ উত্তম লিখিয়াছেন বটে, যথা 

নচ ন্তুদাদ্/পা দান স্বরূপ্যপাশরয়েণৈৰ ধর্মেন মুলকারণমবধারণীয়ং ন বাহ্- 
কপকারাদিসপা শ্রয়েণেতি কিঞ্চিত্নিয়ামকমন্তি | কার্কারণভ্াবন্থ প্রেক্ষাপূরনি মি 


তানাৎ শয়নাসনাদীনাং ভুষ্টঃ1 ন কার্তকারণভাবাদ্বাহাখাত্সিকীনণং ভেদানা- 
মচেতমপ্হকনং শক্ত কল্পযিত্ুং 1 


৩য় সণ্বাদ | ১৩৩ 


« অমঠার্থ, এমত কোন নিয়ম নাই যে উপাদান স্বব্ষপা- 
শিত ধর্ম প্রসঙ্গে মৃত্তিকাদি সমবেত মুল কারণের অবধারণই 
আবশ/ক কম্তকারাদি বাহ/কারণের.অবধারণ উচিত নহে! 
প্রেক্ষা পৃথ্বক নির্মিত শয়ন'সনাদিতেই কার্য/ কারণের ভাব দৃষ্ট 
হয়! কার্য। কারণ ভাবেতে বাহ/াধ)াত্মিক ভেদের অচেতন 
ূর্থক করনা করা যায় মা? তথাপি শঙ্করাচার্য; আবার 
অন/ত্র লিখিয়াছেন যে জগৎ ও ব্ছের সম্বন্ধ সূত্র ও পটের 
সন্বন্ধবু এব* দগ্ধ ও দির তথা মৃন্তিকা ও ঘটের স্বর্ণ ও 
কচকের লৌহ ও নখ কন্তনের সন্বন্ধবৎ। যে উপনিষদ বচনে 
বন্ের অখিল কারণত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহাতেই পঞ্চ- 
মীতে যতঃ শব্দ প্রযোগ হইয়াছে-_যাহা হইতে (যাহা দ্বারা 
নয়) জগণ্ উত্পন্ন হয়! 


যত ইতীয়মপি পঞ্চমী যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্ত ইনাত্র জনিকর্তৃঃ 
২. 
প্রকৃতিরিতি বিশেষস্মরণা" প্রকৃতিলক্ষণএকোপাদানে দ্র্টক্কা | 


তর্ককাম। *এ প্রকার কারণ বাদে দোষ কিঃ 
গোতম কপিলাদি মহর্ষিরা যেন উপদান করণই প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন নিমিত্ত কারণ প্রতিপন্ন করেন নাই তাহাতে 
হানি কি? গ্রন্থকারের প্রতিজ্ঞা স্বেচ্ছানুযায়িনী হইতে 
পারে! প্রতিজ্ঞাত পদার্থ বর্ণনায় কি কিছু দোষ দেখা 
ইতে পার?” । 

সত/কাঁম ! * দোষ এই যে কার্য/ কারণ ভাবে (যথা 
শঙ্করাচার্ষে/র উক্তি) প্রেক্ষা পূর্বক নির্মিত কারের অচেতন 
বাহ/ কারক বুঝায়, সমবায় সম্বন্ধ স্পষ্ট বপে বুঝায় না, 
তোমার শঙ্করভাষ/ পৃথির কারণ তুলা ও হরিতাল' কহিলে 


১৩৪ যু দ্শনি সত্বাদ | 


কেমন শুনায়? আচ্ছা বল দেখি তর্ককাম আদৌ যখন 
বেলাতি ঘড়ী দেখিয়াছিলা তখন তাহার থাতু কি যন্ত্র সযোগ 
অথবা নির্মাতার কার্ঘঃ কৌশল এই তিন কারণের মথে/ 
কোন কারণকে অভ্ভুত জ্ঞানে অতি বিস্মিত হইয়াছিল ৮। 
এই প্রশু শ্রবণে তর্ককাম যৎকি্চিৎ স্তব্ধ হইলেন 
কেননা ধাতু, যন্ত্রস্যৌগ, এব" নির্মাতার নৈপুণ/ এই তিনই 
ক্রমশঃ ঘটিকা যন্ত্রের অমবায়ি অসমবায়ি 'এব* নিমিত্ত 
কারণ ছিল সুতরা* এ প্রাশ্পের উত্তরে নিমিত্তকারণেরই 
প্রাধান/ সম্ভাব/1 কিঞ্চিৎ ভাবিয়া উত্তর করিলেন * অবশ/ 
ঘটিকা যস্ত্রেতে নির্মাতার কৌশলই অধিক বিচিত্র ৮1 
অত/কাম। * ঘটিকা যন্ত্রে কারণ কল্পে দি 
কৌশল ধাতু ও সংযাগাপেক্ষা অধিক বিচিত্র ৮। 
তক্কাম? « এমনি তো] বোধ হয়” 
সত/কাঘ। “ খাতু যাহা হউক, স্বর্ণই হউক কিন্বা রৌপ/ই 
হউক, কিন্ত ঘটিকার উৎকর্ষ নির্মাতার কৌশ্লানুষায়িই 
অবশ/ হইবে ৮1 
তর্ককাম। "*তাহাতে অন্দেহ কিঃ নির্মাতার নৈপুণ/ 
দানা রৌপ/ ঘটিকাও উত্তম হয় আর নির্দাতার দোষে স্বর্ণ 
ঘটিকা ও অধম হয়, নির্মাতার কৌশলই প্রথান কারণ”! 
সত/কাম ॥ *তবে তোমার মুখেই তো ন্যায় 
আ্খ্যাদির কীরণ বাদের দোষ প্রকটিত হইল! কোন বিচিত্র 
যন্ত্র দেখিলে তাহীর নির্মাতার কৌশলই প্রথমতঃ মূনে 
আইসে, কি পদার্থে হইল তাহাতে বড় মনোযোগ সম্ভবে 
না। গোতম এব কপিল যে কারণের এমত প্রাথান, 


৩য় বত্বাদ | ১৩৫ 


করিয়াছেন তাহা উপেক্ষণীর হয় আর 'যে কারণ তাহারা 
উপেক্ষা করিয়াছেন তাহাই মনে প্রথমতঃ জাজ্ল/মান 
হয় ।” , , 
তককাম ! «এ সকল কথার তাৎ্পর্য/ কি?” 
সহ)কাম! * ভাৎপয% এই যে সু প্রদ্রণে উপা 
দান কাঁঁণের গবেষণ করত দার্শনিক আচার্ষে।রা সকলেই 
ম্তাহ্রমে পড়িয়াছেন, কেহ বলেন প্রকাতিই জগৎ কারণ, 
কেন বলেন পরমাণ, কেহ বন্পেন জগৎ স্ব বন্ধ, কপিল 
বলেন ক্ষীর যেমন স্বতন্্বতঃ দথি হয় তদ্রপ প্রকৃতি স্বতজ্তঃ 
জগৎ হইয়াছে | এন্তলে আদৌ উদাহরণ দোষ দেখাযায়, 
ব্ীরতো স্বতন্ব দি হয় না, শীতৌষ্)াঁদির অভিঘাঁত ব/তীত 
দুদ্ধেন পরিণানে দখি অন্ভবে না! কিন্ত উপাদান কারণের 
গবেষণই মতি ভৃম ! উপাদান তে প্রধান কারণ নহে! 
তাহা কারণের মথেঃই নহে হা বলা যাইতে পারে! 
নষ্ট প্রকরণে উপাদান কারণ কোন মতে অনেষ্টব/ নহে! 
কোন আশ্চর্য গঠন দেখিয়া লোকে প্রথমতঃ নির্মাতার 
কেশলই বিচিত্র জ্ঞান করে, কিসে নির্মিত হইল ইহা ভাবে 
রঃ 1! কিন্ত দার্শনিক আচাযঠ দিগের এমত বিষম 
ভিপ্রাপ় যে এই বিচিত্র জগতেব উপর দৃষ্টি করিয়া আছে 
এমত চিন্তা কনেন না অহো এই অচিভ্ত রচনার ৃষ্টিকর্তীর 
কেমন অদ্ভুত কৌশল! কিন্তু উপাদানের গবেষণ করত 
কনেন জগৎ কিজেতে নিম্মিতি হইল, প্রকতিতে না পর- 
মাগতে | এই উপাদানের গবেষণে তীহারা ইহাও ভাবেন 
নাই 'যে দর্থধশপ্ত পরমেশ্বর উপাদান সমবায়ের অপেক্ষা 
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রাখেন না, স্বকীয় ইচ্ছার বলে সকলি করিতে পারেন | 
মানবীয় তক্ষকেরা উপাদান না পাইলে কিছুই করিতে 
পারে না বটে, কৃন্তকার মৃত্তিকা না পাইলে ঘট করিতে 
পারে না, তন্্বায় কার্পাসাদির অভাবে বস্ত্র করিতে পারে 
না, স্বর্ণকার রজত কাঞ্চনাভাবে চন্দুহার প্রস্তত করিতে 
পারে না, কিন্তু এশ্বরিক সৃষ্টি লৌকিক রচনার সদৃশ নহে 
যেমন শঙ্করাচার্য/ স্বয়ৎ কহিয়াছেন “ন লোকবদিহ ভবি- 
তব/ৎ 1 তিনি কোন জড় পদার্থের সাপেক্ষ নহেন। 
আপন ইচ্ছার প্রভাবে অমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, আর যে 
পদার্থ তিনি প্রথমতঃ করেন তাহাই অখিল জগতের 
উপাদান ! নিত/ উপাদান কিছুই নাই । নিরীশ্বর 
সাণখে/র তে৷ কথাই নাই, কিস্তু নব/ / নৈয়ায়িকেরদের ন]ায় 
অচেতন নিড/ পরমাণুর কল্পনা করিলে ঈশ্বরের মহিমা 
হানি করা হয়, যদি ২ অসৃষ্ট জড় পদার্থ তীহার দোসর 
সহকারী হইল তবে তীহার স্বতস্ত্তা ও নিরপেক্ষতা কোথায় 
রহিল? আর বেদান্তিদের নঠায় তাহাকে জগণ্ স্ববপ 
করিলে সৃষ্ট সুষ্টার ভেদ লোপ দ্বারা তাহার প্রভৃত্ব ও উশ্ব- 
রত্বে কুঠারাধাত হয়?” 

রদ তর্ককাম ভীয়া, তুমি কহিলা যে অদৃষ্ট বাদ ও উপা- 
দান কারণ বাদ প্রযুক্ত মহষিরা বড়্দর্শন বাদ প্রকটিত 
করিয়াছেন! বাছু*! কিন্তু অদৃষ্ট ও উপাদান বাদ কেমন 
অমূলক তাহাতো দেখিলা, মূলে দোষ থাকাতে দার্শনিক 
বাছেও সুতরাণ দোষ পড়িল! কলেও দার্শনিক দিগের 
মীমান্সায় হয়তে। ঘোরতর নিরীশ্বর বাদ হয় যথ! সাহ্খ/ 
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ও মীমাণ্সায়, নচেু ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতার হানি হয় যথা 
নৈয়ায়িক মতে! বেদান্তের সিদ্ধান্তও নিরীশ্বর কল্প, 
কেননা জগদ্বন্ষে যদি অভেদ হুইল. তবে একপক্ষে জগৎ, 
কেই বৃন্দ করা হয দ্বিতীয় পক্ষে বৃক্দকে জগণ্ করা হয়, 
তাহাতে আবার জগণ্কে মিথ/ কহিলে বিকলে বৃহ্ধকেও 
মিথ/ কহা হয়, যেমন রামানুজ আচার্য লিখিয়াছেন, 
তথা সতি বৃন্ধণো৷ মিথ/াত্বণ« জগতঃ সত/ত্বৎ বা সঠাৎ । 

* অতএব তর্ককাম সাবধান হওয়া কর্তব/ যেন দার্শনিক 
তর্ক কৃহুকে মুগ্ধ হইয়া আমরা এ এক পরাৎ্পর নিত/ 
পুৰষের মহিমা অথবা অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার ন। করি 
যিনি বিপত্তি কালে অভয় দাতা এব নিরন্তর অখিল 
সণ্পারের শরণ/” | 


দ্বিতীয় সণ্বাদ। 


লেখক পুর্থবথ 


অতীত সপ্তাহের নিবপিত কথানুসারে আমি দার্শনিক 
বিচার শুশ্রাধু হইয়া ইন্দু বাসরে সত্/কামের নিকেতনে 
উপস্থিত হইয়াছিলাম 1 মনে করিয়াছিলাম হয় তো 
তর্ককাম আপিয়। গোতম কণাদাদি মহর্ষিগণের গুট কথা 
বঠাখঠ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন, কিন্তু এক২ বার এমত 
আশঙ্কাও হইয়াছিল যে এ দিবস বিচার হইবার দস্ভাবনা নাই। 
এদিন স্থির করাতে আমারদের বিবেচনার ত্রুটি হইয়াছিল ! 
পঞ্জিকা দেখিয়া স্থির করিলেই ভাল হইত, কেননা পঞ্জিকা 
দর্শন করিলে জনা যাইত যে এ আদিত/ বারের রাত্রিতে 
শীতাণ্শুর পুর্ণিনা হইবে অর সেই পূর্ণিমাতে কলানিধি 
দৈত/ গ্রানে পত়িবেন এ্রমত কথা ছিল! এপ্রকার চন্ম্গৃহণ কেহ 
কখনো দেখে নাই, একেই তো৷ মধুমাসের চন্দু, তাহাতে 
আবার নতোমগ্ুলে মেঘ ধুম কৃজ্ঝটিকা কিছুই ছিল না, 
'রাহ্থুর দোষ কি দিব, এমত চন্দুকে ধরিয়া খাইতে আমার- 
দেরই .অভিলাষ হয়, রাছর তো নামই বিধুস্দ, আর 
আদৌ সমূত্র মন্তন কালে সুধার লোভেই 'নিশাপত্ির 
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দহিত বৈরিতা হয়, আহা যে জোত্র়। হইয়াছিল যেন 
সাক্ষাৎ অমৃতধারাঃ অতএব অমৃতলোত ভী এমত সুধাকরকে 
গাস করিবে তাহাতে চমণ্কার কিঃ নিশীথ সময়ে গিয়া: 
ধরে পরে পাঁচ দণ্ডাধিক পর্য/ন্ত গ্রাসে রাখে, প্রায় 
অর্থগ্লাৰ হইয়াছিল! 

“ আগমিক এ দিবসে আসিবেন তাহার বস্ভাবনা মাত 
ছিলনা প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর প্রত/ষে গাত্রোথান 
করিয়া দার্শনিক বিচার শ্রবণার্থ উপস্থিত হইবেন ইহা 
কোন মতে সন্তাব; নহে ফলে তিনি ুহ্ত কালের নিমিত্তও 
আইদেন নাই! তর্ককানেরও আ আদিতে অনেক বিলম্ব হইয়া- 
ছিল! তর্ককীম গোলাধঠায় পাঠ করিয়াছিলেন চন্দ্র সূর্য 
গ্রহণের যথার্থ কারণ বুবিতেন। রা কেতু মন্বন্ধীয় 
পৌরাণিক গল্পে তাহার আআ ছিলনা সৃতরা* তিনি থে 
একটা চন্দগহণ দেখিয়া অব)বস্থিত চিন্ত হইবেন এমত 
বিশ্বাপ্য নহে, কিন্তু লৌকিক অপযশের শঙ্কায় ব/বহারে' 
বৈলক্ষণ করেন নাই, ফলেও লৌকিক নিয়মের বিপরীতা- 
চরণ করা কখনই তীহার অভিপ্রেত নহে! 

আমি আনিবামাত্র সত/কাম কহিলেন * আচার্য/ ভায়া" 
রা এখনও আইবেন নাই! বুঝি চন্দুগৃহণের পর প্রাতুঃষে 
উঠিতে পারেন নাই”! 

আনি কহিলাম নেই কারণই তাহারা অনাগত ইহাতে 
সন্দেহ নাই! কলে অদ/ বিচারে ব্ঠাঘাত পড়িল ইহাতে- 
আমি দুর্নখিত নহি! ধর্মশান্ত্েইি আমার পাঠ, দর্শন 
শাস্ত্রে অধিক দৃষ্টি করি নাই! বিচারের পুর্বে একবার 
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গৌতন সুত্র উত্তম করিয়া দেখিলে মর্ম বৃঝা যাইবেক ! 
এক্ষণে আমারদের সকলেরি চমত্কার ব/বহার হইরাছে ! 
ন্যায় বৈশেষিকাদি দর্শনের সুত্র প্রায় কেহই পড়ে না। ভাষা 
পরিচ্ছেদ ও বেদাস্তসার শানারদের মূলগদ্থ হইয়াছে! 
গৌতমসুত্ কেহ পড়ে বটে, কিন্তু বুক্ধবুত্র পাঠক অতি 
বিরল! অর কণাদ কপিল পতগ্রলি ও জৈমিনির সূত্র 
পাঠ করা দুরে.থাকৃক অনেকে তাহা কখন চক্ষুতে দেখেও 
নাই? তথা [পি আমরা এ নকল বিষয়ে তক করিতে বিরত 
হই না। কিন্তু একটা চমণ্কারের বিষর এই যে ষড 
দর্শনের মধে/ প্রতে/ক সৃত্রকার অন/ সকল সুত্রকারের 
প্রসঙ্গ করেন! ইহারা সকলেই কি নমকালীন ছিলেন 
অথবা বোগবলে পরস্পরের অকিপ্রার অবগত হইয়াছিলেন? 
এই বিষয়ের রহন/ আমি বুঝিতে পারি না! যড়দর্শনের 
কি পূর্থাপর কথা স্থির করা যার না।” 

সত/কাম। *বাহা বলিলা সত/ বটে অনেক দ্বিজবর 
সুত্র দুষ্টি না করিরাও গোতন কণাদাদির মত আন্দে।লন 
করিরা থাকেন? ইহাতে বহুল অদত/ কথার সঞ্চালন 
হয়! দ্বিজবরেরা কহেন যে সাণ্খ/ শাস্ত্রে নিরীশ্বর মত 
আছে বটে কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিকের মুখ/ তাঁ্পর্য/ 
যথার্থ প্রমাণ দার উশ্বর স্থাগন৮1 

মদীয়া উক্তি! «আচ্ছা, নে কথা কি সত/ নহে”! 

ঘত/কাম। «“গোতম ও কণাদের সুত্রের মধে/ এমত 
মুখ/ তাঁগুপর্য/ দেখা যায় না! তোমাকে পরে এক দিন 
সূত্র দেখাইব? ড় দর্শনের পর্দাপর কথা স্থির করা 


৫২. ষড়্দর্শন সন্বাদ ! 


অতীব কঠিন, আমি স্বীয় অভিপ্রায় লিপি বদ্ধ করিয়াছি 
কিন্ত ইহাতে অনেক দোষের সম্ভব, সাহুন করিয়া বলিতে 
পারিনা যে তোমার শ্রোতব/1” 

মদীয়া উক্তি! « তোমার যে বিষম অভিপ্রায়, শুনিতে 
ভয় হয়ঃ কিন্তু এ বিষয়ের ভূমি আলোচনা করিয়াছ বটে! 
অতন্রব কি লিখিয়াছ, পড় দেখি ৮ 

এই কথা শ্রবণ করিয়া অত/কাম নিশ্ব, লিখিত প্রবঙ্ধ 
পাঠ করিতে লাগিলেন ! 

* ষড় দর্শনের পূর্বাপর কথা নিৰধপণ করা সহজ নহে! 
প্রাচীনেরা গদে/তে পরাবৃত্ত রচনা করেন নাই, কোন্‌ 
কালে কি হইয়াছিল তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা যায় না। 
অস্মদীয় পূর্বের] আদৌ কবিতার মাধূর্যে/ মোহিত হও- 
যাতে কেহই কোন কালে সে মোহন হুইতে মুক্ত হয়েন 
নাই! ভক্তিরহস/ প্রবন্ধে কবিতা রচনা করিলে কোন 
হানি হইত না, কেনন! ছন্দোবদ্ধ পদ/কে শক্তির উপকরণ 
কহা যাইতে পারে। কিন্তু পুরাবৃত্ত ও দর্শনশাস্ত্র এব 
পদার্থ বিদ/তেও তাহারা পদ/ রচনা করিয়াছেন! তাহার 
নাক্ষী ঈশ্বর কষ্চের কারিকা এব ভাস্করাচার্ষে/র গোলা- 
ধ/ায়। দর্শন ও গণিত শান্ত্বের কথা স্বভাবত রসাত্মিকা 
নহে সুতরা* পদার্থ নির্ণয়ের সুক্ষ জ্ঞান লাভ নহ কবিতার 
রসাস্বাদন করিতে পারিলে দই পক্ষেই লাভ। কিন্ত দুই 
পক্ষে লাভ করিতে গেলে দুই পক্ষের হানিরও সম্ভব! পুরা-- 
বৃন্ত ও পদার্থ নির্ণয় শান্ত তত্তনি্ যথ্যার্থানভবই প্রাপ/ 
কবিতার রদাষাদন স্বভাবতঃ প্রাপ/ নহে, যাহা প্রাপ/ 


২য় সণ্বাদ | ৫৩ 


নহে তাহার লিগ্লা করাতে যাহা প্রাপ/ তাহার অষ্পুর্ণ 
লাভ হয় নাই ! ইতিহাস সণহিতাদিতে যেমন-অপ্রাপ/ কাৰ/ 
রস লাভ হইয়াছে তেমনি ছন্দোবন্ধন ও রসবিস্তারের আনু- 
রোখে প্রাপ/ যথার্থানূভব অপ্রাপ/ হ্ইয়াছে। গৃসথ- 
কারের পাঠকবর্গকে কাব/ রস মোদক দিয়া আমোদিত 
করিয়াছেন, কিন্তু বু আয়াস পুর্থক তথ/ানুসন্ধানে প্রাপ/ 
যে যথার্থানৃভব তাহাতে বঞ্চিত করিয়াছেন 7 

“ দেখ কালনিবপণের বিষয়ে কেমন নিতাত্ত অসম্ভব কথা 
সম্ভৰ কথার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে ৷ রাজা হরিশ্চন্দই 
বা কোথায়, এব, দাশরথি রামচন্দই বা কোথায়, 
তথাপি যেগাধেয় রাজধি হরিশ্চন্দ্র পরীক্ষা! করিয়াছিলেন 
তিনিই রামচন্দুকে জনক রাজার সভায় লইয়া যান। ইহ্ীর- 
দের অন/তরের সমকালীন বিশ্বামিত্রের অবস্থিতি- অসম্ভব 
নহে, কিন্ত তাহাকে উভয় মহীপালের সমকালীন করা কেমন 
অসণ্লণ হইয়াছে বিবেচনা কর! তদ্রপ রাজা দিলীপের 
পুরোহিত বশিঠকে তৎ প্রপৌগ দশরথের কুল পুরোহিত 
করাও কেমন অব/বস্থার কথা ৷ 

*“ ইতিহানাদি অণ্হিতায় এই ৰপ অসণ্লপ বিবরণ 
থাকাতে কোন কথায় স্থির বিশ্বীস জন্মে না তবে এই একটী 
কথা নিশ্চয় বটে যে প্রাচীন খাষিদিগের জাতীয় মনঃ স-স্কার 
বেদ বচন হইতে উৎপন্ন, তাঁহারা পূর্বাবখি চতুর্বেদের অত)ভ্ত 
বমধদর করিতেন ! কি ধর্মমততে কি ব/বহার তত্তে সর্থত্র 
বেদের, প্রমাণে তর্কীবসান হইত । বেদোক্তি অন/থা করিতে 
কাহার সাহস হুইত না, বেদের পর প্রমাণান্তর ছিল না! 


৫৪ ষড়াম্শন সত্বাদ! 


“কিন্ত আমারদের স্বদেশী কোবিছুন্দ এক্ষণে কেবল 
বেদের নাঁদই জানেন, বোধ হয় কেহই অখিল বেদ অধ/রন 
করেন নাই, হয়তো চচ্ষুতে দেখেনও নাই! কোন২ ইউ- 
রোপীয় পগ্ডিতের! খণ্ডশঃ বেদ গ্রকাশ করিয়াছেন কিন্ত 
আমারদের মধে/ অত/লপু লোক তাহা ক্রর করিয়া থাকেন ! 
তবে উপনিষৎ নামে যে ক্ষদূ২ খণ্ড আছে তাঁহা কেহ২ পাঠ 
করিয়া থাকেন ! এই পদ্ধতি বহু কালাবধি চলিত আছে 
কেননা দর্শনাদি শাস্ত্রচকেরা ইতিশ্রুতেঃ বলিয়া যে ২ বচন 
উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সকলি প্রা ৪%/নষদ বচন! 

“বেদের মধে/ মন্ত্র বাঙ্গণ নামে দই প্রধান শাখাভেদ 
আছে। মন্ত্রশাখাকে ভক্তির প্রধান কহা যাইতে পারে 
কেননা তাহাতে দেবস্তৃতিই অধিক! বীন্গণশাখা বিবি 
প্রধান, তন্মধে/ যজন যাঁজনের নিয়ম আছে? উপনিষ্ 
নামে বিখ্যাত খণ্ড প্রায় সকলি বান্মণতুক্ত! তাহা মন্ত্রবাক্গণের 
নায় প্রাচীন নহে কিন্তু তন্নিমিভ্তই তাহার অধিক সমাদর, 
হইয়াছে কেননা বৈদিক ধর্মের পরিপাকে তাহার উৎপত্তি ! 
এই কাঁরণ উপনিষণ্ পর! বিদ/ উপাধি প্রান্ত হইয়াছে, 
মন্ত্রবাক্ষণ অপর! বিদা নামে এক প্রকার তিরক্কৃত হইয়াছে! 
ওপনিষদখণ্ডে উৎ্কৃষ্টভাবের কিছু ২ লক্ষণ দেখ যায় 
বটে, এব« যেমন ঘোরান্ধকার নিশিতে নক্ষত্রগণের ক্ষত্র 
জে/াতিতেও পাস্থের পক্ষে কিঞ্চিৎ উপকার সন্তবে তদ্রপ 
প্পনিষাখণ্ডে দর্শন শাঙ্ের পূর্বাপর বা্তা-জিজ্ঞাসূর পক্ষে - 
কিঞিু সঙ্কেত লাভ হয়, কিন্তু তাহাতে নিয়ম শ্‌হলীভাব, 
এবণ কোন২ স্থলে কাব/ রসেরও আতিশয/ দেখা যায় ! 


২য় স্বাদ ! 3৫ 


উৎ্কৃষ্টভাঁব আছে বটে, কিন্তু সকলি অনন্লগ, অচিরগ্রছার 
নায় ক্ষণৈক মাত্র হৃদয় উজ্ডল করিয়া পরে ঘোরতর তিমিরা- 
চ্ছন্ন করে। অধিকন্ত স্থানে২ আদি রবের প্রধান; প্রযুক্ত 
নিকৃষ্ট অস্ীল দোষও দেখা যায়, এমত২ শব অবছে তাহা 
নিলজ্জলোক ব/তীত অহসা উচ্চারণ করিতে পারে না । 
অত্র লেখনীকে অপবিত্র'করিয়াও একটী উদাহরণ উদ্ধৃত 
করিতে হইল যথা বহদারণ/কের উল্তি “যোষা বা অপি 
গোতম তন উপস্থ এব সমিল্লোমানি ধুমোযোনিরচির্ঘদন্তঃ 
করোতি তেংস্কারা অভিনন্দা বিন্দুলিঙ্গান্তস্মিসেতম্সিন্নগৌ 
দেবা রেতো জুহ্বতি তস/ আন্তঃ পুঁকষঃ সম্ভবতি*! 
“বৈদিক রচনার মধে/ খগ্রেদসণহিতা অতি প্রাচীন এবৎ 
গগনিষদখণ্ড নব/1 যদিও তোমারদের প্রেয় না হয় তথাপি 
রচনা পরীক্ষার্থ এস্থলে জিজ্ঞাস/ মন্ত্রলেখকেরা কি তাহা 
দৈব বাণী বলিয়া! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কিন্বা তীহারদের বচন 
প্রমীণই উহা তাহারদের স্বকপোল কল্পিত বলিতে হইবেক! 
তোমারদের মধে/ চলিত প্রবাদ এই যে অখিল বেদ ৃষ্টিকালে 
বন্ধার নিঃশ্বাসে উৎ্পন হইয়াছিল কিন্তু খণ্বেদের মধে/ই 
এমত উক্তি আছে যে তদ্বক্তা খধিরা উহার প্রণেতা, আর 
তোমরাও মন্ত্র আবৃত্তি কালে আদৌ তদষির নাম করিয়া থাক 
তবে সেই খাষি স্বয় তাহার রচক ইহা অসম্ভব নহে! 
“প্রাচীনেরা চতুর্দিকে এমত পুজ/ করিবেন তাহাতে 
চমশ্কারের ব/ঠাপার কিঃ দেশীয় বিদ/ এব* পাগ্ডিতে/র 
পক্ষে বেদই আদ চেষ্টিত! বিদ/ার আদঠাবস্থাতে বর্ণ 
পরিচয় শুন/ অবিদ্রান লোক লিপ পাগ্ডত/কে সরদ্বতী 


৫৬ ফড় দর্শন অণ্বাঁদ । 


প্রসাদাৎ দৈববিদ)া জ্ঞান করিত, সুতরা* গ্রস্রচনাকেও দৈব- 
রচনা বোথে বিশেষ পুজ/ করিত। তাহাতে আবার মন্ত্র- 
সণ্হিত। দেবস্তবাত্মক | সুতরা* যাহারদের বর্ণপরিচয় ছল | 
না তাহারা আরো ভকতিপুর্বক শ্রবণ করিত এব বিষয় কর্মের 
অবসরে যথ শক্তি আবৃদ্ত সত করিত! যাহারদের বর্ণ পরিচয় 
ছিল তাহারাও দেবারাথনার ন)ায় পাঠ করিত। 

“ ছন্দোবদ্ধ স্তোত্র হইলে ভক্তিরসের বিশেষ উদ্দর্রেক হয় 
সন্দেহ নাই। মন্ত্রসমূুহের মধুর ছন্দ গীত বাদ/ সহকারে 
উচ্চার্য/মাণ হইলে বন্ত] ও শ্রোতা উভয়েই মোহিত হইবে 
ইহাতে আশ্চর্য কি? সুতরা" সকলেই মন্ত্রপাঠকে দেববাণী 
জ্বান করিত তনিমিত্ত কাঁব/করেরাও লিখিয়াছেন যে বেদ- 
পাঠ শ্রবণে পশু পক্ষী প্রভৃতিও স্তব্ধ হইত। 

“এইৰপ মন্ত্রপাঠে যে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল তাহা অহজেই 
অখিল বেদেতে আরোপিত হইল! ব্ঠাখ)াঁর কথা লোকে 
দামান/জ্ঞান করিত, পুকষপরম্পরায় যেমন প্রতিপন্ন হ্ইয়া- 
ছিল তাহাই সকলে গৃহণ ণকরিত। কেহই স্বতন্ত্রৰপে বেদার্থ 
প্রতিপাদনে মাহসিক হইত না সৃতিরা* একবার যে প্রকার 
রীতি ধার্ঘ/ হইয়াছিল তাহাই উত্তরকালে বনবতী হইল? 
ফলে সকল দেশের লোকই শাস্ত্রালোচনা ত/াগ করিয়া কেবল 
ব/বহারের উপর নির্ভর রাখিয়া দিন যাপন করিয়া থাকে 

£ আদ)াঁবঘি বেদেতে কেবল পণ্তিতবৃন্দের অধিকার ছিল, 
পণ্ডিতবৃন্দই মন্ত্রপাঠ করিতেন, মন্ত্রে নামান্তর বঙ্গ, তক্লিমিত্ত 
মন্ত্রপাঠক কোবিদর্গের নাম বাঙ্গণ হইল। তথ্বাঁলে বর্ণ 
ভেদ ছিল না ইহার প্রমাণ মহাভারতের এক বচন পূর্বে উদ্ধৃত 


২য় সণ্বাদ । ৫% 


হইয়াছে আরো ভুরি২ প্রমাণ আছে তাহা পনকল্তি অপবাদ 
শঙ্কায় এখানে উদ্ধৃত কর! গেল না। অধ/য়নশক্তি থাকিলেই 
কোবিদর্গের মধে/ গণ/ হওয়া যাইত এব* বেদাধিকার 
প্রাপ্প/ হইত, মহাভারতের পূর্বোক্ত বচনে সপ্রমাণ হইতেছে 
যে আছে বর্ণভেদ ছিলন! কিন্ত কর্ম্ানুসারে বর্ণভেদ হইল 
অর্থাৎ কোবিদ বাক্ষণাখ্/া পাইয়া স্বতন্ত্র বগ হইলেন, পরে 
তীহারা সমুদয়, দেশের পৌরোহিত/ পদ প্রান্ত হইয়া স্বার্থ ও 
পরার্থ তপদ/ করিবার অধিকারী হইলেন । যথা রামায়ণের 
উক্তি, পুরা কৃতযৃগে রাজন্‌ বান্ষণা বৈ তপস্ষিনঃ অবান্দণস্তদা 
রাজন ন ন তপস্বী কথঞ্চন | সত/যৃগে বাক্গণেরাই কেবল 
তপস্বী ছিলেন তখন বাহ্ষণ ভিন্ন তাপসান্তর ছিল না। 
বাহ্ষণবর্গের তদ্রপ কোন বিশেষ অধিকার ছিল তাহার 
প্রমাণাস্তর এই যে বিশ্বামিত্র ও জনক রাজা স্বভাবতঃ 
তদপ্ধিকার ভাজন না হইলেও তত্ভা্গী হইবার্থ বনৃতর যত্তব 
করিয়াছিলেন । 


*« তপস)াধিকার যে সামান/ বিষয় গণ/ হইত না তাহার 
আর এক প্রমাণ এ রামায়ণে পাওয়া যায়ঃ যথাঃ 


তস্মিন সরসি তগুস্তং তাপসং সুমহত্পঃ | দদর্শ রাঘবঃ শ্রীমান্‌ জন্ব- 

মানমধোম্ুখং | রাঘবস্তম্থপাগন্ত তগ্রম্তং তপ উত্তমং। উবাচ চন্প্রো 
বান্তং থ্থস্তমসি ক্ব্রত || কন্তাং যোছ/াং তপোত্তদ্ধ ব্তসে ভঢবিক্রেম | 
কক ২ % সুব্্য়োহ্থাং প্রজাতোত্মি তপ উগ্রং সমাশ্রিতঃ 1 ন মিথ্যাহং বদে 
রাম এদবলোকজিগীষয়া |! ভাষতস্তব্ত শুদ্রেন্থ খড়ুগং সুরুচিরপ্রন্ভং ! নিষ্ন্ 
কোশাছিমলং শিরশ্চিছেদ রাষবঃ || হুপ্রীতাশ্চান্রুবন রাম দেবাঃ সক) 
পরাক্রমং 1] কুরিকার্মিদং দেব স্থুকৃতং তে মহামতে | স্বর্গকাক্‌ ন ছি 
শ্বদ্্োয়ৎ স্ব কৃতে রযুনন্দন || * * * যদ্দিদেবা পুসম্া মে ছিজপ্ুঞ্ঃ স 


৫৮ বড় দর্শন সণ্বাদ ! 


ভীবতু | * ** যাস্মিন্‌ মুহূর্থে কাকৃতস্থ খুদ্রোয়ং বিনিপাতিতঃ |, তশ্যি- 
্মৃতৃ্তে বালোসৌ। জীবনে সমন্থজ্ঞত || উত্তর $৫ | 

“অর্থাৎ জনৈক শুদ্র স্বর্গলাভার্থ তপদ/ করিতেছিল 
বলিয়া দেশের মথে/ অকাল মৃতু/ ঘটনা হইয়াছিল তাহাতে 
রামচন্দ স্বহুস্তে এ শুদ্রের শিরশ্ছেদ করিলেন এব* দেব- 
তারাও স্বগপ্রেতী শুদ্র তপন্থির' মুণ্ডপাত দেখিয়া রাম- 
চন্দের উপর বৃষ্টি করিলেন? অন্তর যদিও রাজন/বর্স 
ব্রেতাযূগে তপসাথিকার প্রাঞ্ু হয়েন তথাপি বেদীধ/য়ন 
ব/ভীত অথ/াঁপন! করিবার সামর্থ/ পায়েন নাই! অথণা- 
পনা বিপ্রবর্ণের স্বাধিকার, দকলকেই তাঁহারদের উপদেশ 
আপ্ত বাক/ ৰূপে গ্রহণ করিতে হইত । 

“আদৌ সকলেই স্বেচ্ছাপূর্থক বিপ্রবর্ণের উপদেশ আগ্ 
বাক/ ৰপে গৃহণ করিত, তীহারদেরই পা্ডিত/ ছিল একারণ 
অকলেই তীহারদের বাক/ শ্রদ্ধাসহ মান/ করিত! কিন্তু 
আঅচিরাৎ্ কালের ব/ত/য় হুইয়া পড়িল! দর্শনশাস্ত্রসমূহ 
প্রচার হুইবার পূর্বেই ঘোরতর লৌকিক মতাস্তর হয় 

« কখনই অতিশয় শ্রদ্ধার পর অতিশয় অশ্ দ্বা ঘটন অদ্ভুত 
নহে যেমন অতিবৃষ্টির পর অনাবৃষ্টি। ভূসুরবর্গ দেবতার তুল/ 
আরাথনাকাঙ্ক্ষী হওয়াতে লোকে তর্ককরিতে লাগিল বৈদিক 
ধন্মকি বস্তৃতঃ সত/ পরমার্থ। বৈদিকধর্মাবল্বন পুন্বক বাক্গ- 
ণেরা তো আপনারদের জাতীয় উৎকর্ষ বিস্তার করিয়াছিলেন 
তাহাতে রাজন/বর্গকেও তৃণজ্ঞান করিতেন, রাজা রাজপুকষ 
প্রভৃতি কষত্রিয়বর্ণ বৃহ্মশাপের ত্রাসে সর্বদা বিপ্রগণকে ভয় করি. 
তেন বক্গশাপ হইলে অগণিত পকষ পর্যন্ত পাতিত/দশায় 


২য় বত্বাদ | ৫৯ 


নরক ভোগ হইবে এই শঙ্কায় রাজন/বর্গ সর্বদা বিপ্রবর্গের 
উপাসনা করিতেন! ইহার প্রমাণ রাজা হরিশ্চন্দের কথা ! 
এ মহীপাল বন্ষশাপের ভয়ে প্রাণপ্রিয় মহ্ষী ও বণ্শধর 
প্রকে বিক্রয় করিয়া মাপনি চগ্ডালত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন 
কিন্ত ইক্ষাকুবণশে এ হরিশ্চন্দর কুলে পরে এক রাজকুমার 
. উৎপন্ন হইয়াছিলেন ধীহা'ছারা বিপ্রবর্গের গরিমা ও বৈদিক- 

ধর্মের মহিমা ,.কিয়ৎকালের নিমিত্ত একেবারে অস্তঙ্গমিত 
হইয়াছিল! এরাজকুমারের নাম সিদ্ধার্থ,তিনি বুদ্ধ শীক/- 

মূনি সণ্জ্ঞাতে জগদ্িখ/াত হইয়াছেন! তিনি দেশীয় ধর্ম 
শোধনার্থ উদ/ম করিলেন! বিশ্বামিত্রের ন/ায় তুসুরবর্ণ 
মধে/ ভুক্ত হওয়া তাহার অভিপ্রায় ছিল না মর পরশু 
রামজিৎ্ রামচন্দ্র নঠায় বুাহক্ষণবর্গকে সমরে পরাস্ত 
করিতেও তীহার ইচ্ছা হয় নাই, কিন্তু বৈদিক যাগবজ্ঞ 
নিতান্ত ব্র৫থ ভাবিয়া যাঁজ্ছিকবর্ণের গরিমা কাজে ২ ই খর্ব 
করিলেন ! তৰুণ বয়সে তিনি জরা মরণ ব)ঁধিকে সাতিশয় 
ব্রেশকর বোধ করিয়া সন্সারে জন্সগৃহণই বর্থ দুঃখের 
মূল নিশ্চয় করিয়াছিলেন! অতএব সতসারে বিরত হইয়! 
রীজপদ ও প্রভৃত্ব ত্যাগ করিয়া সর্বত্র ঘোষণা করিতে লাগি- 

লেন যে অপ্দার মিথ/া, মায়ামরীচি সদৃশ, এবৎ জাতি জরা 
মরণহইতে রক্ষার্থ নির্বাণ মুক্তি সাধনে থাকা উচিত, বৈদিক 
ক্রিয়াকলাপ বাল/ক্রীড়া মাত্র, এব” এ ক্রিয়া সম্পাদক 
বিপ্রবর্গও অলীক জাত/ভিমানে মত্ত! তিনি চতুর্বেদকেও 
অপ্রমাণ করিয়া বর্ণভেদকে অহঙ্কীরমূলক বলিরা উপদেশ 
করিলেন এবণ সর্থজতীয় লোককে সাম/ ভাবে স্বীয় সম্পদাঁয় 


৬০ ষড়্দর্শন অণ্বাদ | 


ত্ক্ত হইতে আহ্বান করিলেন । বাচ্ষণবৃন্দের মধে/ ্সনেকে 
ক্রোথ পরবশ হইয়া কহিয়া থাকেন যে শাক/মুনি দেহাতি- 
রিক্ত পারলৌকিক আত্মা অথবা অন্সার ভঙ্গানন্থর পারিত্রক - 
সৃখ দুখ স্বীকার করেন নাই! 

রি  শীক,মানি বস্তুতঃ দেহাতিরিক্ত দেহী অমান/ করিয়া- 
ছিলেন কি না তাহার আলোচনায় এক্ষণে প্রয়োজন নাই, . 
কিন্তু ইহা সত/ বটে যে তিনি কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ গ্রাহ্থ 
করিতেন না, তীঙ্ার সমুদয় উপদেশ কেবল অনুমান ও 
কেতুমুলক ছিল। তন্িশি্ত বৌদ্ধ ধম্মের পক্ষে দর্শন বিচার 
ও তর্কবিদ্ার অনুশীলন নিতান্ত আবশ/ক হুইল | থাহারা 
চতুর্বেদেকে প্রমাণ করিত তাহারদিগের তকের প্রয়োজন ছিল 
না কেননা বেদবচন উদ্ধারেই বিবাদ মীমাণ্সা ও সন্দেহ ভঞ্জন 
হইত কিন্তু শাস্ত্রীয় প্রমাণ অগ্রান্থ করাতে হেতৃবাদ ব/তীতি 
তর্কাবসানের সম্ভব হইল না!  বৌদবধন্মরক্ষার্থ শাক/মুনির 
শিষে/রাই প্রথমতঃ দর্শন ও তর্কবিদচার অনুশীলন করেন, 
তমিমিত্ত পূরাণাদি সণকিতাতে বৌদ্ধদিগের গৃ্থ হেতু শান্ত 
বাচ/ হইয়াছে । 

«কিন্তু বৌদ্ধেরা বিগ্রবর্গকে চিরপরাস্ত করিতে পারি- 
লেন না বরণ তাহারদিগকেই স্বদেশত)াগী হইয়া দেশান্তর 
গমন করিতে হইল, দেশান্তরে গিয়া বহুল স্থানে আপনার- 
দের মত প্রবল করিলেন ! কলে তীহারদের মত প্রকারাস্তরে 
বাহ্ষণবর্গের মধে/ও প্রবল হুইয়াছে। বৌদ্ধধন্ম ভারত ভূমি 


* ন স্বর্গে নাপৰর্গোৰা রা: রনির বর্ণাশমাদীনা” নি 
কলদাঁয়িকাঃ অগ্নিহোত্রং অ্রয়োবেদান্জিদওত স্মথঈনম ' 
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হইতে উৎপাটিত হইলেও নিমূ'ল হয় নাই, অগণ/ অঙ্কুর ও 
বীজ আর্যযাবর্ত মথে/ই অবশিষ্ট ছিল, বৌদ্ধেরদের ব/বহার 
দেখিয়া বাহ্গণবর্গও হৈতৃকশাস্ত্ে অনশীলন করিয়াছিলেন 
হৈতৃকশাঙ্তের বারিখারায় বৌদ্ধাবশিষ্ট অঙ্কুর অবিলঙ্গে 
তেজন্কর হইয়া বৃহ্ধক্ষত্র মখে/ই বহুল পরিমাণে অবৈদিক 
ফলোৎ্পাদন করিল তৎ্প্রযুক্ত দার্শনিক বিপ্রবরেরা বৈদিক 
ক্রিয়ায় অশ্রদ্ধ! ও নির্থাণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিতে লাঁগ- 

লেন সেই কারণে পদ্মপরাণ প্রভৃতি অনেক গৃস্থে ষড্দর্শনের 
ঘোরতর দূষণ দেখা যায়। লিখিত আছে যে সে সকল 
তামসিক শাক, তৎশ্রবণমাত্রেই পাতিত;/ হয়, মহর্ষি জৈমিনি 
বেদের অত্যন্ত মাহাত্ম/ করিয়াছেন, তথাপি নিরীশ্বর বাদী। 
মায়াবাদ যাহা নব/ বেদান্তের মূল কথা তাহাও প্রচ্ছম্ 
বৌদ্ধ মত, ষড়্দর্শন বৌদ্ধমতের তুল; অহিতকর এব* 
জগতের নাশ কারণৰূপে বর্ণিত হইয়াছে! যথা 

*. স্বণু দেবি প্রবক্ষামি তামসানি যথাক্রমং ! যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিহং 
জ্ঞানিনামপি 1 প্রথমত হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকং | মচ্ছক্ত,- 
বেশিতৈর্বিপ্রৈঃ সম্প্োেক্তানি ততঃ পরং | কণাদেন তু সন্প্রক্তং শাস্মং 
বৈশেষিকং মহৎ | গৌতমেন তথা হায়ং সাঙ্থ/ং ভু কপিলেন বৈ" 1 ছিলগ্মন1 
জৈমিনিনা গুর্কং বেদমঘার্থতঃ 1 নিরীস্থরেণ বাদেন কৃতং শান্রং মহত্বরম্‌ | 
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্বাকমাতিগ্িতৎ 1. দৈর্যানাং নংশনার্থায় বিনা 
বুদ্ধরূপিণ। || বৌদ্ধশান্্মসৎ প্রোক্তং নগ্রনীলপটাদিকম্‌ 1 মায়াবাদমসচ্ছান্্রং 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমেব চ।! ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ৷ ব্রা্মণরূপিণা! অপার্থং 
শ্রুতিবান্তানাং দশয়লোকগ্িতম 1 কন্মন্বিরপন্যাজ্ঞন্বমত্র চ প্রতিপাছাতে | 
সর্ববুম্মপরিত্রংশানৈক্ষর্যং তত্র চোচ্/তে। পরাজ্জীবয়োট্রৈক্যং ময়াত্র প্রতি- 
পাছ্যাতে। রজ্ঞণোইন্ত পরং রূপং নিপ্“ং দর্শিতং মহা || সবস্থ জগতো- 


ইগুেস/ নাশনার্ঘং কলৌ সুগে? বেদার্থবন্মহাশান্্রং মায়াবাদমবৈদিকম | ময়ৈর 
গথিত- দেবি জগতাং লাশকারপা* 1 


৬২. ষড়্দশন অণ্বাদ ! 


বাহ্ষণ পপ্ডিতবর্গ যড় দর্শন মধে/ জৈমিনিকৃত মীমানসা 
এবৎ বাস প্রণীত বেদাস্তকে বিশেষ মান/ করিয়া থাকেন 
অর্থাৎ তীহারদের বোধে মীমাণ্সা এবৎ বেদান্তের মথে/ 
বেদ বিরোধিনী কথা নাই অবশিষ্ট চতুর্দর্শনকে তাঁদৃশ 
মান/ করেন না! যথাঃ 

অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে নাহা/যোগয়োঃ 1] হাজ্ঞঃ শ্রুতিবিরুদ্ধোং ংশঃ 
শ্রপ্যাকশরণৈম্বভিঃ || জৈমিনীষে চ বৈষাসে বিরুদ্ধোংশো ন কন | শ্র্া 
বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রতিপারং গতৌ হি তে) |! 

“ ফলেও বোধ হয় যে পুর্ব এব* উত্তর মীমাণ্সা অপর 
দর্শনগত দোষ শোধনার্থ রচিত হইয়াছিল! নায় এব০ 
সাণ্থ/কে এক প্রকার বৈদিক এব বৌদ্ধ ধর্মের মথ/স্ত 
কহ! যাইতে পারে কেননা এ দর্শনে কেবল বঙ্গ বর্ণের 
প্রাথানে/র বিপরীত তর্ক নাই, কিন্তু বৌদ্ধমতের অন)ান/ 
সকল লক্ষণ স্পঞ্ট দেখা যায়! গোতম এব কণাদ বেদের 
পোষকতা করেন রটে কিন্তু তাহারা বৈদিক কর্মকাণ্ডের 
উপেক্ষা করিয়াছেন 1” 

£বৌদ্ধেরা প্রবল হইলে যখন বাক্ষণবর্গ দেশিলেন 
তর্কশান্্ানুশীলন না করিলে স্বীয় প্রাধান/ রক্ষা হয় না, 
তখন আঁদে। ন/ায় এব* সাম্খ/ শাস্ত্রের রচনা হয়, সাণ্খ/- 
সুত্রেতে বৈশেষিক ষটপদার্থের উল্লেখ থাকাতে নিশ্চয় 
বোধ হয় যে নঠায়ের পর তাহার রচনা হয়। সুত্র নিচয়ে 
অনেক অশুদ্ধ পাঠ থাকাতে সৃত্রোক্তিকে অসণ্শয় প্রমাণ 
করা যাইতে পারে না, কিন্তু ন)ায় ও সাণখে/র মথে/ যে 
বকল পর্থপক্ষ উল্লিখিত আছে তাহাতে বোধ হয় যে ন]ায় 


২য় সণ্বাদ 1 ৬৩ 


প্রথমত চলিত হয় পরে বাস্খ/! অতএব বৌদ্ধধর্ম গ্রক- 
টিত হইলে আদৌ ন/ায়দর্শন সহকারে বিপ্রবর্ তরকশান্্রানু- 
শীলন করেন! তীহারা ভাবিয়ীছিলেন যে ক্িয়াকাণ্ডে 
নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিলে পাষগুমত খণ্ডন হইবে না! 
গডভ্ডালিকাপালের নঠায় কেবল পুর্থ লক্ষিত বৈদিক মার্গে 
চলিলে বৃদ্ধির তীক্ষুতা জন্সিবে না। শত্রেরা যেমত মূর্থ 
বিপ্রসন্তানেরাও তদ্রপ হইবেন, সুতরাৎ বৌদ্ধদিগের উত্তরোত্তর 
অধিক প্রাদূভীব হইবে, তশ্লিমিত্ত হৈতৃকশান্ত খপ্ুনার্থ 
ভূসূরবর্গ আপনারাই হৈতৃকশাস্ত্রী হইতে লাগিলেন! অনেক 
বাক্ষণকমারেরা বৌদ্ধদিগের তার্কিক শক্তি দেখিয়া স্মনধ 
হুইয়াছিলেন, ইহারদিগকে হেতুবাদ সহকারে উপদেশ না 
করিলে বর্ণাশ্রম রক্ষ দুদ্ধর হইবে এই ভাবিয়া প্রাচীনেরা 
তর্কশাস্ত্ানুশীলনে পরবৃন্ত হুইলেন । চতূর্বেদকে নিতান্ত 
অপ্রমাণ করেন নাই, তন্মধে/ মধুর ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র ছিল 
“তৎ্শ্রবণে কর্ণসূথ ও চিন্তমোদন হয়, আর বেদকে অশ্রদ্ধ! 
করিলে বাক্ষণবর্ণের প্রাধান/ই বা কিৰপে রক্ষা পায়? আর 
মতেরই বা কথ্য কি প্রকারে সম্ভবে? বিপ্রকিশোরেরা 
নিরক্কুশ তর্ক করিলে নিয়মই বা কিসে থাকে? জঘন/ 
শ্েরাই বাকি বলিবে ? 

« অতএব বর্ণশ্রম রক্ষা পূর্ঘক তর্কানশীলন ধার্য/ 
করিয়া খধির! এই প্রতিজ্ঞ৷ করিলেন যে সণ্গোপনে তদ্ধি- 
বয়ের উপদেশ করিতে হইবেক; কৌন ২ বিপ্রকিশোরকে 
মনোনীত করিয়া অপর সকলকে অনধিকারী বলিয়া হেয় 
করিলেন এব সাধারণের অবোধ সক্কেত দ্বারা সূত্র রচনা 
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করিয়া অধিকারী শিষ/বর্গকে স্বীয় অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিতে 
লাগিলেন! চতূর্বেদের মৌখিক আস্থাতে বিরত হইলেন না 
কিন্তু তদুপদিষ্ট ক্রিয়াকলাপকে অনর্থকর কিয়া অদ্ভুত তত 
জ্ঞান প্রচার করিতে লাগিলেন ! এ উপদেশে ইন্দিযগ্রাহথ 
ভূত তত্ব এব” অতীন্দিয় আত্ম তত্ব উভয় সনরিষ্ট ছিল, খষিরা। 
উভয্েরই কল মৃক্তি বলিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন । 

* বুত্রকার মহর্ষিবন্দ কেবল কতিপয় মনোনীত বিপ্র 
কিশোরকে শিষ/ করণ পূর্বক তত্বু জ্ঞানাধিকার অর্পণ 
করিয়াছিলেন ইহার বহুল প্রমাণ আছে তাহারা অপর 
লোককে অনথিকারী বলিয়া তত্ব বিদ/ প্রদান করিতেন না 
এব* যদি কেহ কোন প্রকারে সুত্র অপহরণ করিয়া বিদা 
তস্কর হয় এই আশঙ্কায় গৃঢার্থ শব্দ প্রয়োগ পূর্বক সুত্র 
রচনা করিয়াছিলেন ! এস্থলে শেকন্দর শাহ মহীপালের 
এক কথা স্মরণ হইল ৷ বিক্রমান্দের দুই শতাধিক বণ্সর 

্থে শেকন্দর শাহ ভারতবষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, 
তার গুকর নাম আরিস্ততিল 1 মহীপাল একদিবস 
গুককে কহিলেন ভে! গুরো। আপনি আমার দিগকে পদার্থ 
তত্তের যে উপদেশ দিয়ীছেন তাহা আবার লিপি বন্ধ 
করিয়া প্রকটিত করিলেন কেন? অপর লোকে তো এখন 
নকলি বৃঝিবে তবে যাহারদিগকে শিষ/ করণ দ্বারা বিশেষ 
বপে বরণ করিয়াছেন তাহারদের উৎকর্ষ কোথায় রহিল? 
সকলেই যদি পণ্ডিত হইল তবে আপনকার শিষটীকৃত 
অস্সদর্গের প্রাধান; কি? গুক উত্তর করিলেন ভো শুভণযো 
আমার উপদেশ প্রকটিত বলিলেও হয় অপ্রকিট বলিলেও 
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হর কেননা যাহারা মামার প্রমৃখ্াঁৎ তদ্/াখ) শ্রবণ করি- 
যান্থে তদ্ব/তাত অন/ কেহ কিডুই বুঝিতে পারিবেক না! 
এই গুক শষ; সত্বাদ যথার্থই স্টক কিস্বা কল্সিতই হউক 
কিন্ত কল্পিত হইলেও অরিস্ততিলের উপদেশ সাধারণের বোধে 
কেমন দুবধহ তাস্কা নিশ্চ্ অনমেয় হইতেছে! কিন্তু অরিস্ত 
তিলের উপছেশে উদ্দেশ/ বিধেরাদি স্পষ্ট ডিল, কর্তা কর্ম 
ক্রিয়। উক্ত ছিলঃ তথাপি তাহা সাথারণের দূর্বোধ/ হইয়াছিল 
তবে অস্মদীর মহর্ষি গণের সুত্রের বিষয়ে আর কি কহিবি ঃ 
ইঙ্তারদের উপদেশের হুরি২ স্থলে উদ্দেশ/ ও বিখেয় অত্র 
শব্দান্তগত ন। ভইয়া সুত্রকারের মানস ক্ষেত্রেই সণগোপিত 
ছিল | দুর অনু ও দ্র অনুবন্তির তো সীমাই শাই, স্থানে২ 
বিষন অনুয় ও বিষম অনুবৃস্তি ও আছে৷ কাহার সাধ/ এমত 
সৃত্রার্থ অবগতি করে ! 

“প্রকার বিষম অনুয ও বিষম অনুবৃত্তি কি আকর্সিক 
হুইতে পারে? গোতম কপিলাছি মহর্ষিরা কি সাধারণের 
বৌধ/ বার্তা লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম ছিলেন? এমত অনুতব 

কখন মনোগত হইতে পারে না সৃতরা, তাহারা সকল পূর্বক 
বিষম অনয় ওদুর অন্ব্তি ই লমনিত২ তসত্রগন্থ বদ্ধ করিয়াছিলেন 
ইহাতে সন্দেহ নাই । বাধারণে ভাহা হ্ৃদয়ক্রম করে 
ইহা তাহারদের অভিপ্রায় ছিল না কেবল কতিপয় মনোনীত 
শিষে)র বোধার্থে রচনা করিয়াছিলেন! শুদ্রের তো তাহাতে 
অধিকার ছিলই না। 

“রোথ হয় চতৃর্বেদে সুত্রকারদিগের যথাথ বিশ্বাস ছিল 
না আগমিক ঘে দিবস যাহা কহিয়াহ্থিলেন তাহা নিতান্ত 


বং 


৬৯ ষড়দর্শন নণ্বাদ! 


অলীক নহে গোতম এব কণাদ বেদের অপরিচিত 
পদার্থ জ্ঞানকে অপবর্গের আবশ/ক কারণ কহাতে বস্তুতঃ 
শ্রুততে এক প্রকার অশ্বদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন কিন্ত 
তাহারা বেদ বিকদ্ধে কোন স্পষ্ট উক্তি করেন নাই বেদের প্রতি 
মৌখিক শদ্ধা যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তর্ককাম বেদকে 
সদর আদালত কহিয়াছেনঃ এক প্রকার সদর আদালত 
করেন বটে কিন্তু দে মৌখিক সমাদর ! তরে আপনারদের 
অসণ্লপন উক্তির সমনূয় এই করেন যে অখিল বেদ কর্ম কা 
এব জ্ঞান কাণ্ডে বিভক্ত | কর্মকাণ্ডে অজ্ঞানদিগের, জ্ঞান 
কাণ্ডে তন্তুবিৎ প্ডিতেরদিগের অধিকার 1 এগ্রবার অখি- 
কার ভেদ দেশকালভেদ নিমিত্তক হইলে বরণ ব্বা যাইত 
কিন্তু তীহারা কহেন ঘে অখিল বেদ সুষ্টি কালেই উত্পন্ন 
হইয়াছিল তখন তো জ্ঞানি অজ্ঞানির প্রভেদ অসম্ভব! ফলে 
কর্ম ও জ্ঞান কাণ্ডের বিভাগ স্বতই অসণ্লপ্প কেনন। জ্ঞান 
কাণ্ডেও কর্ম কাণ্ডের সুচনা আছে। , 

« বেদেতে শৃদ্ধা এব” অশ্ৃদ্ধার সণযোগ কাপিল সূত্রে 
অতি বিচিত্র ৰপ দেখা যায়! ৮২ সুত্রে মহর্ষি লিখেন 
যে বৈদিক নিয়ন ত্রিবিধ তাপের বিনাশে সমর্থ নহে এব০ 
তাহার অব্যবহিত পরে ৮৩ সুত্রে শ্রুতির এই দূর্বলতা 
বিষয়ে বৈদিক বচনকেই প্রমাণ করেন! বেদকে এই 
প্রকারে স্বীয় দোষের সাক্ষী হইতে হইল | 

« মহর্ষিরা কি অভিপ্রায়ে এই কপ অনণ্লণি বচন "গন্থ 
বদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা৷ সহজে বুঝা যায় না বোধহয় মনে 
করিতেন যে বেদের প্রতি কিঞ্চি€ শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিলে 


২য় সণ্বাদ ৬? 


স্বীয় শিষ/ গণেরই বিরক্তি জন্মিতে পারে অপিচ দ্বিবিধ 
কাণ্ড বিভাগ করনা করিলে এক পক্ষে কম্ম কাণ্ড বলিয়! বেদের 
নিন্দা ও দূষণ করিতে পারেন অপর পক্ষে মৌখিক শ্রদ্ধা 

প্রকাশ করিয়া স্বীয় মত নি্ষণ্টকে প্রচাঁরও হইতে পারিবে । 

এ প্রকার কল কৌশলে বাক্‌ ছল ছিল সন্দেহ নাই তাহ 

অবশ/ নায় এব সত/তা'র বিকদ্ধ বটে কিন্তু তৎকালে এব- 

সত ছল ব/বহ্থার অধিক দুষ বোধ হইত না। 

£ শিষ/দিগের মন রক্ষার্থ মহর্ষিরা আরও উপদেশ করি- 

য়াছিলেন, যে পদার্থ বিদার ফল মৃক্তি। পরমার্থের আশা 
না থাকিলে শিষে/রা পঞ্চভূতের ৰূপ রস গন্ধাদির আলোচনায় 
পরিশ্রম করিতেন না? প্রাচীন বেদ সণ্হিতা দেবতা 

স্তবে পরিপূর্ণ দেখিয়। আমরা নিম্চর কহিতে পারি পূর্থের- 

দের অন্তঃকরণে ভক্তি রসের প্রাথান/ ছিল তাহারা দেব 
বন্দের প্রতি শ্রদ্ধা করত সাণ্সারিক অনিত/ পদার্থ হেয় 
"করিতেন এমত স্থলে দার্শনিক মহ্র্ষির। মনে করিয়া ছিলেন 
যে পরমার্থ লাভের উদ্দেশে দর্শন শাস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন 
না কহিলে কেহ কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসু হইবেক না তন্নিমিত্ত 
যেকোন বিষয়ে উপদেশ ককন আদৌ অপবর্গকে উপ- 
দেশের প্রয়োজন বলিযা বিস্তার করিতেন | 

« দার্শনিক সূত্রকারেরদের মথে/ বোধ হয় গোতম খাষি সর্ব 

প্রাচীন ! বেদ পুরাণ পাঠকেরা গোতম নাম পুনঃ২ শ্রাবণ 
করিয়৷ থাকিবেন! ছান্দোগ/ উপনিষদে এক গোতমের প্রসঞ্জ 
আছে তিনি মন্নামধারী জাবলির প্রতিপালক ও গুৰ ৷ 
অহল/ পতি গোতমের নামও সকলেই শুনিয়াছেন, ইন্দের 


৬৮ ষড়দর্শন সন্বাদ । 


লাম্পট/ প্রযক্ত াঁহার গ্ৃথিণীকে পাষাণমঘ হইতে হয় 
কিন্তু অহল/ পতি আর হারিত্রমত এক ব/ক্তি কি না তাহা 
বলা যায় না! আরও অনেক গোতমের নামোলেখ আছে, 
পাগুবেরদের গুক এক গোতম ছিলেন, বৌদ্ধদিগের আারাথ। 
এক গোতম আছেন ব্ন্দভূমিতে বীর নামান্তর গদমা। 
ইহীরদিগের মথে? নঠায় সুত্র প্রণেতা কোন জন, অথবা উষ্তার- 
দের কেহকি না তাভা নিশ্চরর করা অপার), ন]ায় সুত্র 
প্রণেতার নামান্থর অক্ষপাদ এ শান্ধেরব/ৎ্পন্তির নিশ্চয় নাই 
শব্দ মুক্তা মজার্ণবে ইহার এই ৰূপ সাধল, অক্ষেণ জ্ঞান 
বিশেষেণ ব/বহারেণ বা পদ/তে জ্ঞায়ত ইতি অক্ষগাদঃ | 
*গোতম খষি পদার্থ ও নানৰ তন্তের অনশ্মীলন করিয়া 
ভিলেন কেননা তীঁহার বোধে এ প্রকার অনশীলনে দ্বিজনূর 
গণের বিবেক শন্ভির প্রথরতা হইবার সন্তাবনা! বেদ 
বিভিত কন্ম মার্গে অন্ধ গোঁলান্ষলের নণার় চলাতে বাক্ষণ 
বর্গের কেবল বৃদ্ধির স্তূলত্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল তন্লিমিন্তই উরি২* 
নোক বাজ্দণ দিগেতে মশ্রদ্ধা প্রঘন্ত বেদ ত/াগা পাযণ্ড 
ইয়াছিল। বৌদ্ধেরা বদ্দি বিবেকের চঙ্া করাতে বাক্ষণ 
ট নিকন্তর হুইন্লাছিলেন। অনেক ভুসরও বেদ পরিত/াগ 
পূরঃদর পাষণ্ড পালের মধে/ প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহাতে 
শত্রর বিলক্ষণ আন্কালন হইযাভিল সৃতরা* বাক্ষণদিগকে 
তর্ক যুদ্ধে দীক্ষিত করা অতি আবশ/ক বোধ হইল উহ্থীর 
দিগরকে তর্ক বিশারদ করিলে হেতবাঁদে বিপক্ষ দলের একাথি- 


পত/ নষ্ট হইবে ! 
« এই ভাবিয়া মহর্ষি গোতম বাহ্ষণ বর্গকে বিদার বি- 


২য় বণ্বাদ | ৬৯ 


বিধ -শাখায় উপদেশ করিতে লাগিলেন বৃদ্ধির পর খরতি। 
বৃদ্ধির নিমিত্ত আদৌ যোড়শ পদার্থ সুত্রবদ্ধ করিলেন! 
অনঠান/ এত্রকারের ন)ার অথ শব প্রক্জেগ দারা মঙ্গলাচরণ 
করিয়া গৃন্ধরন্ত করেন নাই ! যোডশ পদার্থ মধে; আত্মিক 
ভৌতিক নানা প্রকার তন্ত অন্র্গত আছে কিন্তু বোধ হয় 
. কপরন গন্ধাদির আলোচনায় ছিজ কিশোৌক্দিগের অধিক 
প্রবপ্তি ডিল না সুত্রকার ওাভারছের প্রনৃন্তি দঢ়তর করণার্থ এ 
মংলোচনাকে অপনর্সে ফেত বলিয়া লিখিলেন ! 

“গতিকে আাদ। সুত্রকার কছিধার কারণ এই যে যদিও 
তিনি কোন ২ স্থলে পাষগ্ডাদিমতের খণ্ডন চেষ্টা করি- 
রাছেন তথাপি অনএন/ দর্শন সুংত্রিন কোন প্রসঙ্গ তাছার 
গ্রন্থে পাতরা যায় না অনেক পুর্ঘ পক্ষ দেখা যায় যাহা! 
বোধ হন তাভার স্বকপোল কলিত কিন্ত ন/ার বেদাস্থাদির 
কোন সুষ্ঠ গ্রনঙ্গ দেখা যায় না! টাকা ও ভাষ/কারের! 
"কপিলের রহিত দই এক বার নুদ্ধের লক্ষণ দেখেন বটে 
কিন্ত সাণ্খ/ মতের কোন রুষ্ট দূষণ ৯ হয় না। 

“গোতমের তাঁৎখপর্য/ বিপ্রবর্গের মধে/ ভূত পদার্থ ও 
তক শান্তের অনুশীলন ভয় কিন্তু বিবিধ বিলক্ষণ বিষয় 
একত্র করাতে কোন বিষ চুড়ান্ত করিতে পারেন নাই 
তথাপি তাহার উপদেশে অনেক উপকার হইয়াছে কেননা 
নযারশান্ত্বের শিক্ষা তিনিই প্রথমতঃ শৃঙলা পুর্ঘক প্রচার 
করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে রাজা 
সেকন্দর সাহেরে গুক আরিস্ততিল নঠায় শাস্ত্র সৃষ্টি 
করেন কিন্ত গোতম তৎপুর্নে এ শাস্ত্র আদ/কৃতি করিয়া- 


৭৩ ষড়ুদশন দণ্বাদ। 


ছিলেন। এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিতবৃন্দ ন/ায় শাস্তানুঙ্গীলনে 
ভারতবষাঁয় কোবিদর্গকে পরাস্ত করিয্রাছেন তাহা মিথ] নহে, 
তাহার কারণ তীহ্রা বহুকালাবধি শান্ত চিন্তা করিয়া পৃর্থা- 
পর দোষ শোধন করিয়া আসিতেছেন আাদারদের পুর্ঘের 
দিগের দোষ শোধন কেহ করে না, প্রাচীন উপদেশই থার! 
বাহিক চলিয়া আসিতেছে, ভারতবর্ষে যদি প্রাচীন দিগের 
দোষ শোধন করিবার রীতি থাকিত তবে (গাতমের সুত্র 
অবলম্বনে ইউরোপের ন্যায় এদেশেও ন্যায় শাস্ত্রের উন্নতি 
হইত! 

*“ এতদ্দেশের লোকেরা বোধ করেন যে প্রাচীনদিগের 
দোষ শোধন করিবার করনা করিলে ঘোর অধন্ম সন্তাবনা, 
মহর্ষি গণেতে দোষ আবোপ করাই দূষ/! ভাষ/কারেরাঁও 
দোষাচ্ছাদন পুর্ঘক ব)াখ/ করেন কিন্তু যে স্থলে সষ্ট দোষ 
থাঁকে নে স্থলে তাহা আচ্ছাদন করাতে বস্তুতঃ প্রীচীনদিগের 
প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ হর না কেননা তাহাতে সেই দোষ আরও, 
বন্ধঘূল হয় অধিকন্ত বতে/র হানি ও সম্ভাবনা! সৃত্রকার ন/য় 
শাস্ত্রের সূত্রপাত করিয়াছেন তাহা সামান/ ব/াপার নহে 
পরে তাহার সুত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি কোন স্থলে শোধ- 
নীয় বোধ হয় তবে তাহা শোধন করিলে দতে/র উপলব্ধি 
এবণ শাস্ত্রের উন্নতি সম্ভ।বনা কিন্তু দোষ আচ্ছাদন করিলে 
অর্থ পক্ষে মন্দ হয়, যেমন কোন বুচাক চিত্রপটের যদি 
কোন স্থলে মলিনতা স্যোগ থাকে তবে তাহা মার্জন না 
করিয়া অবিকল মলিন রাখিলে কি পটের প্রতি যত প্রকাশ 
হয়”? 
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এই পর্যন্ত পাঠ করিয়া সত/কাম কএকটী অস্পষ্ট 
লিখিত শবে নিরাক্ষণ করত ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করাতে 
আমি কহিলাম খষিদিগের আবার দোষ কি? তাহার! 
অভ্ান্ত তাহারদিগের দোষ সশোধন বান্তার তাৎপর্য/ 
কিঃ সত/কাঘ কহিলেন খাষিরা কেমন অভান্গ তাহা পরে 
দেখা যাইবেক। সম্প্তি এই মাত্র বন্তব/ যে খষিরা পর- 
স্পর একমত নহেন তবে অভান্ত হইবার বাধ/ কি! দই 
জন পরস্পর বিকদ্ধ মত হইলে উভয়ে অভ্ান্ত হইতে 
পারেন না অন/তরের অবশ/ ভূম থাকিবে | 

মদীয়া উক্তি! *হয় তো তাহারা বস্তৃতঃ বিকদ্ধ মত 
নহেন। লোকে ভুম প্রযুক্ত তাহারদিগকে পরস্পর বিরো- 
ধী জ্ঞান করিত”! 

অত/কাম । *খবিরাই পরস্পর বিকদ্ধ খষির প্রসঙ্গ 
করিরাছেন! শঙ্করাচার্য/ও কপিল কণাদাদির বিপ্রতি- 
পন্তি শ্পষ্ট বর্ণন করিয়াছেন ! আর যদিও বস্তুতঃ বিকদ্ধ 
মত না৷ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিরোধী জ্ঞান করিতেন 
তথাপি নেই জ্ঞানই ভূম”! 

পরে বত/কাম লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিতে লাগিলেন ] 
«“ গোতমের পরই কপিল কহা যাইতে পারিত কিন্ত্ব কাপিল 
পত্রে (২৫1১) বৈশেষিক যট পদার্থের স্পষ্ট প্রনঙ্গ থাকাতে 
কণাদকে কপিলের পূর্ব কহিতে হইল। 

«“ কাণাদ দর্শনকে নঠায়ের শাখান্তর কহিলেই হয়! 
তাহাতে পরমাণুবাদ স্পষ্ট উপদিষ্ট। গোতম এ বাদ 
সক্কেতে মাত্র শিখাইয়াছিলেন বৈশেষিক সুত্রকার তাহার 
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বাছুল/ বিস্তার করাতে কণভূক্‌ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
কথাদ অভিধানও এ বপ উপাধি, যথার্থ নাম নহে! তবে 
তাহার নাম কি, কেহই জানে না। 

« প্রথম তিন সুএ্রকে অক্ভুত উপক্রমণিকা কহিতে হইবে, 
তাহাতে ধর্মের লক্ষণ ও বেদের মাহাত্ম/ সুচিতঃ যথা 
অথাতোধর্মসণ ব/াখঠা/ামঃ 11 যতোহ ঝুদযনিংশ্েয়স 
সিদ্ধিঃ স ধর্ম 1২11 তদ্দচনা দাশ্বাযপ্রামাণ/০11৩11 বৈ সুপ! 
কিন্তু গন্থের অবশিষ্টাৎশে ধর্মের প্ররঙ্গ অতি বিরল ! 
'গন্থ থরন্ম প্রধান না হওয়াতে সুত্রকার বোধ ভঘ শা 
করিয়াছিলেন যদি কেহ তাঁহীকে থন্মভীন জ্ঞান করে, 
তন্নিমিন্ত পূর্বেই একটা থর্মের কাহিনা লিখিলেন কিন্তু 
গন্থ ধন্মপ্রধান না হওয়ীভে আদৌ থন্সের লক্ষণ করাতে 
বত্যুক্তি নাই! 

“ বৈশেধিক পদার্থ এব” সেকন্দর শাভের গুৰক অরিস্ত- 
তিলের পদাথের মধে/ যে এক/ আছে তাহা! চমৎ্কারের' 
বিষয়! আর কণাদের বচন প্রমাণ জগতের আদি কারণ 
ও ক/চি্ রোমীয় পরমাণুবাদি পণ্ডিতের আদিকারণ প্রায় 
সর্ঘতোভাবে মান । রোশীস্ব গণ্ডিত অনীশ্বরবাদী, লিখি- 
য়াছেন যে স্বভাবতঃ নিত/ পতনশীল পরমাণ সকলের গতিতে 
কথথিৎ স্প্প বন্রতা হন্তয়াতেই পরস্পর সত্যুক্ত হইয়া 
জগতের আদি কারণ হইল! কণাদ স্পষ্ট অনীশ্বর বাদী 
নহেন কিন্তু লিখিয়াছেন জগত সৃষ্টি করে অণির উদ্দত্থলন 
ও বাযূর তির্যযক পতন এব পরমাণ ওমনের আদ; ক্রিয়। 
অদুষ্টের দ্বারা নিঙপন্ হয়, যথা অপ্নেকর্থজ্বলনৎ বায়ো- 
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্তর্য/ক্পতনমণুনা” মনসশ্চাদ/ কন্মাদষ্টকারিত। এস্থলে 
সৃঠি কলে স্বয়স্ু পরমাত্মার কোন হাত দেখা যায় না” । 

এই কথা শুনিয়া আমাকে একটা প্রশ্ব করিতে হইল, কি 
বলিলে, তবে কি কণাদ অনীশ্বর বাদী। 

সত/কাম॥ *আমি কেমন করিয়৷ বলিব? বৈশেষিক 
সুত্রে ঈশ্বরের স্পষ্ট প্রসঙ্গ নাই এব" সৃষ্টি কল্পে অদৃষ্টই পর- 
মাগুর আদ; ক্রিয়ার প্রণায়ক হইলেন! পরমাণুর যোগ 
স্বতন্ত্র দূবের অভিঘাত দারা হয়! তুত্রকার পুর্থাপর 
দুবেঃর অভিঘাতি বর্ণনা করিয়া যখন আদ/ নণযোগের 
প্রনঙ্গ করিলেন তখন অপর বস্তুর অভাঁবে অদুষ্টকে তাহার 
কারণ করিলেন! ইহাকে যদ্দি অনীশ্বর বাদের লক্ষণ কহ 
তবে আমি কি করিব”! 

মদীয়া উক্তি! «“কিন্তব শঙ্করাচার্যচাদি সমূদয় মহা- 
মহোপাধ্ঠায় পণ্তিতগণের কথা প্রমাণ, নঠায় এবৎ বৈশেবিক 
দর্শনে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ ৰপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন 
এব* পরমাণু মবায়ি কারণ, যথা কাণাদাস্ত্বেতেভ/ এব 
বাকে/ভ/ ঈশ্বর" নিমি ন্কারণমনুমিমতে অএণম্চ সমবায়ি- 
কারণ”! 

সত/কাম ! “* শঙ্করাঁচার্য! কণাদের শিষ/গণের এ ৰূপ 
মত কহেন বটে, তীহারদিগের মধে/ অনেকে বস্তৃতঃ 
ঈশ্বর বাঁদীও বটেন কিন্তু সূত্রের মধে/ স্পষ্ট ঈশ্বর বাদ 
নাই! শঙ্করাচার্থও অন/ত্র সুত্রকারের মত এই ৰূপে 


প্রতিপন্ন করেন যথা 
ততঃ সর্গকালে চ বায়বীয়েন্বণষপ্তষ্টাপেক্ষং কর্মোৎপছাতে তৎকন্ম স্বাশয়- 
/ী 
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মণমণন্তরেণ সংছ্ছনক্তি ততোছ/ণ্কাদিক্রমেণ বায়ুরুতৎপছ্াতে এবমগ্সিং গৰমাপ£ 
এবং গথিবী এবং শরীরৎ সোব্দ্রয়মিহোৰং সর্বমিদং জগদণুছ্াঃ সম্ভৰতি অণ 
গতেম্যাশ্চ রপাদিস্যোছ/পুকাদিগতানি রূপাদানি সম্ভবস্তি |! 


« অন্যার্থঃ। সুষ্টিকালে বায়বীয় পরমাণুতে অদৃষ্টাপেক্ষ 
একটী ক্রিরা হয় তাহাতে নেই ক্রিয়াশ্রিত পরম। ৭ অন/ 
একটী অণুর সহিত সম্মুক্ত হয় পরে দ/ণকাদি ক্রমেতে বায় 
উত্পন্ন হ্র। তদ্রপ অগ্ি তদ্রপ জল তদ্রপ পৃথিবী, 
এব* ইন্দিয় সমস্থিত শরীরও এই ৰূপে হয়! (এব্পুকারে 
অখিল জগৎ পরমাণু ছারা সৃষ্ট হয় এব* অণুগত ৰপাদিতে 
ঘ/একগত বপাদি উৎ্পন্ন হয়” | 

'সত্যকামের এই উত্তিতে আমার চমগুকার বোধ হইল 
কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর কিছু না বলিয়া আমি তাহাকে স্বীয় 
প্রবন্ধ পাঠ করিতে কহিলাম! তিনিও পাঠ করিতে 
লাগিলেন! *কণাদের পর কপিল ত্রিতাপ উন্মুলনের 
উপায্র রচনা করেন, তাহা বেদের অথবা সাধারণ লোকের 
বৃদ্ধির ৰাঁধ/ ছিল না! কিন্তু এই কপিলের পরিচয় কি 
তাহা কেহই স্পষ্ট জানে না! শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
বৃন্দার পৃ কপিলের প্রসঙ্ক আছে তিনিও সাণ্থ/ শান্ত 
প্রথায়ক পে বিখ/াত কিন্তু কোন২ ব)াখ)াকারের মতে 
কপিল শব্দ বর্ণ বাঁচক মাত্র নান করণ পুর্ণক দত্ত অভিথান 
নহে! কপিল নামে বিষ্ণুর অবতার কথনও আছে, আর 
সেই কপিল সা্খ/ শান্তর প্রণেতা এমত বর্ণনও আছে। 
রামায়ণে এ কপিলের প্রসঙ্গে কথিত আছে, ঘে অগর রাজার 
ষষ্টি সহসূ পৃ তীহারি দ্বারা ভন্সসাৎ হুয়। ভাগবতে 
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এই আখ/ায়িকাতে সণ্শয় প্রকাশ আছে কেননা এমত 
বন্ুল প্রাণিসণ্হার তমঃ প্রধান ব/ক্তির কার্য/, সত্ব প্রধান 
বিষ্বতার ও সাণ্খ/ শান্ত প্রণেতার উপযুক্ত নহে! 

« বৌদ্বেরদিগের ইতিহাসেও কপিলমুনির প্রসঙ্গ আছে 
তাহারা কহে ইক্ষাক নামে ূ্ঘ/বণ্শীর রাজকুলে পরে 
. ইক্ষাক বিরোধক নামে এক রাকা হয়েন। তীহার চারি 
পূণ ছিল তিনি আদ মহ্ষীর পরলোক হওয়াতে দ্বিতীয় 
বিবাহ করেন! নেই দ্বিতীয়া পরীর সন্ধানকে রাজ/ দান 
করিতে বচন বদ্ধ ছিলেন এবৎ দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানকে 
নিক্ষণ্টক করণার্থ রাজ পৃকষদিগের মন্ত্রণাঁতে প্রথম পক্ষীয় 
চারি সন্তানকে নিকাসন করেন! নিাসিত রাজকমার 
চতুষ্টয়ের সঙ্গে তাহারদের উঁগনী পঞ্চ রাজকৃমারীও 
রাজধানী ত/াগ করেন। তীহারা সকলে নানা স্থলে ভূমণ 
করত পরে কপিলম্নির আশ্ম সন্নিধানে উপনীত হয়েন। 
এ কপিল মূনি তাৎ্কালিক বোধিসন্তু ছিলেন এব" পরে 
গোতম বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। কপিলের অনুমতিতে রাজ- 
কৃমারেরা অগা ভগিনীকে বর্জিয়া অন্জা তুষ্টযকে উদ্বাহ 
করিয়া কপিলবস্ত নামে এক নগর স্থাপন করেন এ 
ন্গরে পরে তাহারদের বশে নিদ্ধার্থ বৃদ্ধ শাক্/ মুনির জন্ম 
হয়! 

« কপিলের এই ৰূপ বিবিধ পরিচয়! সে যাহা হউক 
কিন্ধ সান্খ/ শাস্ত্র প্রণেতা স্পষ্ট অনীশ্বর বাদী! চমৎ- 
কারের. বিষয় এই ঘে বান্ষণবর্গ অদ্)াপি এমত ঘোরতর 
নাস্তিকঃ বাদিকে মহর্ষি কহিয়া থাকেন, একেবারে বৌদ্ধের 
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দিগের সভিত পাষণ্ড কহেন নাই, কিন্তু কপিল ব/বহারে 
বর্াশম বিরোধি ছিলেন না আঁর বাক্ষণবর্গ আপনারদের 
ভূসূরত্ব পৌষক গন্থকারের অনঠাঁন/ দোষ সহজেই মাজ্জনা 
করিয়া থাকেন! কাপিল সূত্রের প্রথমাথ/ঁয়ের ৯২ | ৯৪ 
সুত্রকে তামস সূত্র কনা যাইতে পারে, তাহার তাৎপর্য 
বিশ্বসৃক পরমাত্মার অত্/ন্থাভাব! যথা উশ্বরাসিদ্ধেঃ 
মৃক্তবদ্ধযোরন/তরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ! উভয়থাপ/সৎ কর 
তব] 

“কপিলের মতে প্রবৃত্তি পরবশ হইলে কোন পৃকষ 
যথার্থ মুক্তাত্ম হইতে পারেন না একারণ পুকষের ক ত্ব 
নাই তিনি উদাসীন সাক্ষী মাত্র! তিনি আরও কহেন 
প্রবৃন্তি ব্যতীত পুকষের কার্য/ অসম্ভব অতএব প্রবন্তি 
পরবশ না৷ হইলে পুকষ জগত্প্রষ্টা হইতে পারেন লা কিন্ত 
প্রবৃত্তি পরবশ হইলে তাহীর বন্ধ নিশ্চয় ও মোক্ হানি হয় 
সুতরা শন্তিরও হানি, কেনন। বদ্ধাত্সার দৃদলতা অবশ/স্তু 1. 
্রবৃন্তি থাঁকিলে শক্তি থাকে না শক্তিমান ুক্তাত্ম হইলে 
প্রবৃত্তি থাকে না! অতএব সৃষ্টি কার্যে পুকষের ইচ্ছা 
হইলে শক্তি থাকে না, শক্তি থাকিলে ইচ্ছা হয় না। 
এ প্রকার তকে তীনুতা আছে বটে কিন্তু গাছুতা নাই ইহা 
আমারদিগের বাল/কালের বঠাকরণের কীঁকির নণায় 

«“সাণ্থ/ শান্তর এইকপ নিরীশ্বর হইলেও পুরাণ তস্ত্রা- 
দিতে ইহার বিশেষ প্রতি! কথিত আছে «নাস্তি সাঁখ/ 
সমণ জ্ঞানৎ নাস্তি যৌগরমণ বল। সাণ্খ/ শব্দার্থ .সণ্থ/ 
বত্তা, সণ্খ/ার অর্থ গণনা অথবা সৃক্্ম বিচার, তন্নিমিত্ত কাপিল 
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দর্শনের প্রচূর মাহাত্ম্ অনেক সেশ্বর গ্রস্থকারও এ দর্শনের 
গরিমা করিয়াছেন ইহা আশ্চর্যে/র বিষয় কহিতে হইবে! 

“ কপিলের মতে কেবল বিজ্ঞানদ্বারা সাণসারিক ত্রি- 
তাপের যথার্থ মোচন সন্ভাব/! বিজ্ঞান লাভের তিন 
উপায়, গ্রত/ক্ষ অনুমিতি এব* শব! গোতম এই তিন 
প্রমাণ স্বীকার করত হদতিরিক্ত উপমিতি আর এক 
প্রমাণের উপদ্বেশ করিয়াছেন কিন্তু কণাদ কেবল দুই প্রমাণ 
প্রত/ক্ষ এব অনমিতি গ্লাভ/ করিয়াছেন তাহার মতে শব্দ 
প্রমাণ অনুমিতিতে সহজে উহা হয়! 

“ গোতমঃ কণাদঃ কপিলের বোধে শব্ধ প্রমাণ কাহাকে 
বলে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না তারা কহেন আপু 
বাক/ই শব্দ । কিন্ত মাপু শবে ত্রান্তির অত্/ন্তাভীব 
বৃঝায় অথবা ভ্রান্তির শ্ুন/তা মাত্র বুঝায় তাঁহা নিশ্চয় করা 
যায় না! কেবল দৈববাণীতে ত্রান্তির অত্যন্তাভাব কহা 
যাইতে পারে তথাপি মন্ষে/র বাকেঃতে কখন২ ভ্রান্তি 
শুন/তা দেখা যায়! ্ৰান্তির অত/স্তাভাব না থাকিলে 
যদি কাহাকে আপু কহা না যাইতে পারে, তবে শাস্ত্রীয় 
বচন ব/তীত শা প্রমাণ হইতে পারে ন। কিন্তু অণ্নারের 
বহুল ব্যাপারে মান্ষিক বচন প্রমাণ সত/ নির্ণয় করা 
যায়। মানুষিক বচন কোন্‌ স্থলে প্রামাণ/ কোন্‌ স্থলে 
বা অণ্রামাণ/ ইহার বিশেষ আলোচনা আবশ/ক কিন্ত 
দার্শনিক পগ্ডিতেরা সে বিষয়ের আলোচনা করেন না! 
তাহারদের নিয়ম প্রমাণ করিলে এক দেশীয় লোক অন/ 
দেশীয় কোন ঘটনা নিশ্চয় করিতে পারে না অতীত 
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রজনীতে যে চন্দুগৃহণ হইয়াছিল তাহা যাহারা স্বচক্ষে দেখে 
নাই তাহারা গোতম কপিলাদির নিয়মানুসারে কখন 
বিশ্বাস করিতে পারে না! 

* কপিলের মতে পঞ্চবি্শতি পদার্থ বিজিজ্ঞাস/ | 
আদ পদার্থ প্রকৃতি অন্তিম পদার্থ পৃকষ। প্রকৃতির 
লক্ষণ সন্তুরজস্তম গুণত্রয়ের ামঠাবস্থা। প্রকৃণ্তি এবৎ পুকষ 
উভ্ভয়ই নিত/1 তস্ভিন্ন প্রকৃতি হইতে উত্পন ত্রয়োবিত্শতি 
পদার্থ আাঁছে যথা মহন্তত্ত, অতঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, মন সহ 
ষট জ্ঞানেন্দিয় পঞ্চ কন্মেন্দিয় এবৎ ক্ষিত/পতেজ আদি পঞ্চ 
ভূত! প্রকৃতি অমুল মল, এব সকলের উৎ্পাদিকা । 
পুকষ কেবল সাক্ষী নাত্র। 

* কপিলের নিরীশ্বর সাণ্থ/ পতগ্রলি দ্বারা শোধিত হয়! 
পতঞ্জলি উশ্বর স্বীকীর করিতেন তন্িমিন্ত ত্ৰাহার দর্শন 
দেশ্বর সাণ্খ/ উপাধি প্রাপু হইয়াছে! .যদিও পতর্জলি 
ঈশ্বর বাদী ছিলেন বটে কিন্ত ঈশ্বরকে জগ সুষ্টা বলিয়া. 
স্বীকার করেন নাই! কপিল যেমন পুকষকে প্রবৃত্তি 
শন; অসঙ্গ কহিয়াছিলেন পতঞ্জলিও তদ্রপ ঈশ্বরের 
লক্ষণ করিয়াছেন | ক্লেশকর্ম্ম বিপাকাশরৈরপরামৃষ্টপুকষ 
বিশেষ ঈশ্বরঃ! বুতরা” তীহারও মতে উশ্বর ৃষ্টক্রিয়াতে 
প্রবৃত্ত হয়েন না 1 উক্ত খাষিদয়ের মধ প্রভেদ এই যে 
কপিল পুকষমাত্র স্বীকার করিতেন পতঞ্জলি সকলের ওৰ 
পরম পূকষ এক উশ্বরও মান/ করিতেন, স এষ পুর্বেষামপি 
গুকঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ | কপিলের এক মহতী অযুক্তি 
এই যে ঈশ্বর অস্বীকার করিয়াও বেদ মান/ করিয়াছেন । 
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যদি রর্ধেশ্বর পরমপকষের অভাৰ কহ তবে বেদ কাহার 
নিঃশ্বসিত ? ূ 
..*পাতিঞ্ল দর্শন অন/ান/ বিষয়ে অভ্ভুত প্রলাপ বোথ 
হয়! তাহাতে যোগের নিরমই সার কিন্ত যোগ কিম্ভূত 
পদার্থ তাহা নিশ্চয় কর। অসাথ/! ঈশ্বর প্রথিধানের 
. কথা আছে বটে বুতরা* জগত্বর্তার নাম স্বীকার দেখিয়াও 
অন্তঃকরণে হষ জন্মে কিন্তু চিন্ত এবৎ ইন্দিয়াদির নিয়ম ও 
ন/াসের যে সকল বিধি আছে তাহা এন্দ্জালিক বিডম্বন 
বোধ হয়! ফলে যোগে নিয়ম নকলি নিষেখ বাচক ! 
যোগশ্চিন্ত বৃন্তিনিরোধঃ | কিন্তু মনের ধর্মই এই যে কোন 
পদার্থ ধঠান করিবে বন্তি শৃন/ হইতে পারে না, যদি বল ঈশ্বর 
প্রণিধানের বিধি আছে কিন্তু ঈশদেন কার্ধ/াাভাবে তাহার 
কি বিষয় ধ/ান করা যাইতে পারে? ভার বাস বস্তু হইতে 
অনুদয় ইন্দিয়ের সম্পূর্ণ নিরোধ জীবদ্দশায় সম্তবে না? 
“অপর নিশ্বার রোধ এব” অক্ন/াঁসের যে সকল সুত্র 
আছে তাহাও উন্মন্ত প্রলাপ বোধ হয়, এ প্রকার বিক্ষেপ 
ন)াসাদির দারা অত শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রাপ/। 
ইন্দি় গ্রামকে পি পদার্থ হইতে নিকদ্ধ করিলে দিব, 
ইন্দিয় প্রাপ্ি হয়! দাখারণের দ্রষ্টৰ/ ও শ্রোতব/ বস্তুর 
অদর্শনাদিতে যোগির এমত শল্তি ভয় যে বাধারণের 
অবোধ/ বিষয় বোধগম/ করিতে পারেন । তিনি যোগবলে 
আপনাকে এমত লঘু তৌল করিতে পারেন ঘে অক্রেশে 
অ|কাশ বিহারে সমর্থ হয়েন। ভাক্করাচার্য/ তো কহিয়া- 
ছেন যে পরিবার শক্তির দ্বারা আকাশস্থ গুকত্রব/ ধরাতলে 
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আকর্ষিত হয় যথা আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থণ গুৰ 
স্বাভিমৃখ* স্বশক্ত/ ! আকৃষ/তে তৎ্পততীব ভাতি সমে 
নমন্তাৎ, কপতত্বিয়ণ খে। কিন্তু এ আকর্ষণ শক্তি যোগ 
বলের কাছে কোথায় থাকে! যোগী কায়াকাশের সহ্ন্ধ 
সণ্যমন পুর্বক আকাশ গমন করিতে পারেন৷ সূতরাণ 
যৌগবল বেলুন যক্ত্রকেও জয় করে। যোগবলে অতীত ও. 
অনাগত জ্ঞান জন্মে । পরিণীমন্রয়সত্যমাঁদতীতানাগত- 
জ্ঞান! পশু পক্ষীর শব্ধ বোধও জন্মে! শগালের 
কিন্বা কাকের চীৎকার শুনিয়া যোগী তাহার শব্ধ বাধন ও 
অর্থ করিতে পারেন ! শব্দার্থগ্রত/য়ানামিতরেতরাধ/াসাৎ 
স্করস্তৎ্প্রবিভীগসণ্যমাৎ সর্ঘভতৰ্কতজ্ঞানৎ। হোগী জাতি- 
স্মরও হয়েন। সণ্ষ্কার সাক্ষাৎ করণাৎ, পুর্থজাতিজ্ঞানৎ | 
জাতিস্মর তো সহজ কথা তিনি পর চিন্তজ্ঞানও লাভ 
করিতে পারেন, কাহার সাথ/ ত'হার নিকট প্রতারণা করে। 
প্রত/য়স/ পরচিন্তজ্ৰান*। কিন্তু পরচিন্ত জ্ঞান চতুর লোকের 
পক্ষে গুকতর কথা নহে, যোগী পর শরীরেও প্রবেশ 
করিতে পারেন নৃতরা” পরের এশ্বর্য/ভোগ আত্মসাৎ 
ক নর্থ হয়েন। বন্ধকারণটশৈথিল/ছ প্রচারসৎবেদনা- 

্তস/ পরশরীর প্রবেশঃ!। আর যেখানে থাকুন নিমেষের 
মধে/ অন্তর্ধান করিতে পারেন । কায়বপসণ্যমাৎ তদ্‌ গৃহ 
শক্তিস্তস্তে চক্ষপ্রকাশাস্প্রযোগেন্ত্ধানৎ ॥ অতএব যোগির 
অদাঁধ/ কিছুই নাই। 

* কিন্তু অদ্াপি অণ্সারভঙ্গ হয় নাই ইহাতেই, নশ্চর 
বোধ হয় যে পতঞ্জলির এ সকল বাক/ উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র! 


২য় সত্বাদ । ৮১ 


নচেৎ “তাহার সূত্রজ্ঞান দ্বারা যোগবলের আথিক/ হইলে 
কোন শাসন থাকিত না! দার্শনিক পণ্ডিতবৃন্দ বৌদ্ধ 
খর্মের নিরাকরণ চেষ্টায় কেবল জগদ্বিনাশের পথ্থ প্রস্তুত 
করিয়াছেন! পন্পুরাণোক্ত যে দুষণ « পাঠ করিয়াছি তাহা 
অনায় নহে! বকলেই বিহিত কর্্ম লৌপ করিবার যত 
করিয়াছেন, কর্্ম লোপ করিলে আর রহিবে কি? বর্দাশ্রমে 
আমার বড় আস্থা নাই তাহা তোমরা জান কিন্তু হিতাহিত 
কর্মের বিচার না করিয়া একেবারে কর্ম লোপ করিবার 
উপদেশ করাতে কেবল অসৎকর্ম্মের বৃদ্ধি সম্ভবে। 
বেদেতেও আমার অধিক শ্রদ্ধা নাই কিন্ত যে মুখে বেদকে 
বঙ্গ বাক/ কহা হইল, তাহাতেই আবার মানুশ্রবিক ক্রিয়া 
কলাপকে ত্রিতাপ নাঁশনে অসমর্থ কছাতে কেবল অথন্ম্ম 
ও স্বৈরিতা বৃদ্ধির সম্ভব | বেদ বিহিত ক্রিয়া যদি পরমা- 
খের উপায় না হইল তবে বেদ বুন্গ-নিশ্বসিত কহিবার 
প্রয়োজন কি? আর বৌদ্ধেরদের নঠায় বেদ মিন্দার বা 
অবশিষ্ট রহিল কি? 

“ফলে দার্শনিক পণ্ডিত বৃন্দ বৌদ্ধ খগ্ডন প্রতিজ্ঞা 
করিয়া বৌদ্ধ পোঁষণই করিলেন ! বৌদ্ধের নিরীশ্বরবাদী 
কি না তাহা ঝটিতি নির্ণয় কর! যায় না, কিন্তু বৌদ্ধেরা যদ 
নিরীশ্বর বাদী হয় তবে এবিষয়ে কপিল ও কণাদ 
তাহারদের হইতে বড় নু/ন হইবেন না! কপিল তো স্পষ্ট 
নিরীশ্বরবাদী আর কণাদও অদৃষ্টকে জগতসৃষ্টির কারণ 
কহিয়াছেন ! তুলনেতে সকলেই প্রায় সমান হইলেন । 
পাষগু যেমন দার্শনিকেরাঁও তেমনি” । 


৮২. ষড় দর্শন সণ্বাদ । 


সত/কাম এই পর্যভ্ত পাঠ করিবামাত্র দেখিলেন তর্ক- 
কীম উপস্থিত! কিঞ্চিৎ বিরাম করিয়া তর্ককামের 
অভিবাদন করিলেন । তর্ককাম সুখাসীন হুইয়া কছিলন, 
“ও কি হে, ও তুলৎগুলা কি? আর কাহাীকেই বা পাষণ্ড 
তু্ন/ করিল” । 

সত/কাম ! “আমার নিবেদন এই যে পাষণ্ড শিক্ষকেরা 
যেৰপ উপদেশ করিয়াছেন কপিল এব কণাদও সেই ৰূপ 
সুত্র করিয়াছেন” । 

তর্ককাম! « বেদ নিন্দক এব বেদ পোষক ইহার মধ্/ 
কি প্রভেদ নাই! উভয়কেই দমান করিলা” | 

অত,কাম 1! «কপিল ও কণাদের সূত্রেতে যথার্থ বেদ 
পোষক উক্তি বড় দেখি নাই কিন্তু এক্ষণে ঈশ্বর বাদ 
প্রবন্ধে ইহ্থীরদিগকে পাষগুগণের সহিত তুলন করিতেছি- 
ল+ম 1 প্রসঙ্গে বড় গ্রভেদ দেখি না” | 

তর্ককান। «আবার দেখ দেখি বৌদ্ধের ব/বহারে 
কেমন দুধ | বৈদিক পৃ সম্পন্ন করে না! কর্ম 
বর্জিত স্রেচ্ছ তৃল/ হইয়াছে ” 

সত/কাম | * টাও কথা এখন হয় নাই। 
ব/বহারে বৌদ্ধেরা তোমার মতে দুষ/ তাহা আমি জাঁনি। 
তাহারা বর্ণাশ্রম পালন করে না ভূরুর বর্গেরও প্রাধান/ 
স্বীকার করে না। এবিষয়ে তাহ।রদের যে ত্রটি তাহা 
তুমি কি শীঘু ভুলিতে পার! তাহারা বর্ণশ্রম পালন 
করত তুর বর্গের উপাসনা করিলে তুমি তাহারদিগকে 
আর পাষণ্ড কিতা না”। 


২য় সণ্বাদ । ৮৩ 


মদীয়া উক্তি! « সে যাহ! হউক তুমি কহিয়াঙ্থ যে পুরাণ 
সর্ণহতাদিতে সাণ্থ/ শাস্ত্রের বড় মাহাত্ম/ ইহার ভাব কি”। 

সত/কাম। “ইহার ভাব এই পুরাণ সণহ্িতাদির 
ৃষ্টি প্রকরণ লাণ্খ/ মূলক | কপিলের মতে প্রকৃতিই 
প্রধান কারণ প্রকৃতিই পুকষের উপকারার্থ অখিল সৃষ্ট 
করেন। ৃষ্টিকরণে* পৃকষের কোন চেষ্টা নাই তিনি অসঙ্গ এব* 
উদাসীন । ইহ্থাকে নিরীশ্বর সাণ্থখ/ কহা যায় । পাত্ঞল 
দর্শন সেশ্বর কিন্তু তাঁহাতেও সৃষ্টি প্রকরণে পুকষের কোন 
চেষ্টা উপদিষ্ট হয় নাই! পুরাণ কারকেরা দাদখেযাপদিষ্ 
প্রকৃতি এবৎ পুকষের বার্ত।" গা করিয়া নিরীশ্বর বাদ 
শোথন পর্থক উয়ের মিলনে জগদুপান্তি উপদিষ্ট করি- 
যাছেন। সাণ্খ/ পরিরুটিত পুকষের নিশ্চেষ্টতা অস্বীকার 
করিয়া প্রকৃতি সহ তীহার কার্য/ এই শিক্ষা দিয়াছেন । 
অতএব ত্াহারদের মতে প্রকৃতি এব” পুকষ উভয়েরই কার্য 
ক্ষমতা আছে আর উভয়ের পরস্পর সহকারিতায় জগৎ 
উত্পন্ন হইয়াছে । ইহার তাৎ্পর্য/ প্রকৃতি উপাদান 
কারণ, পৃকষ নিদিত্ত কারণ! এই উপদেশ আদৌ আধৃ- 
নিক নৈয়ায়িকেরদের দৈত কারণ বাদ ৰপ ছিল, তাহা 
তত্তৃতঃ নৈয়ীয়িকেরদের মতের বিপরীত ছিল না, কিন্তু 
রসিক. অণ্হিতাকাৰের! শুদ্ধ গরমাণুবাদ পরিহার করিয়া 
প্রকৃতি পৃকষের ভাবে ভাবুক হইয়া নেই ভাবই উত্তরোত্তর 
প্রকাটিত করিতে লাগিলেন প্রকৃতি এব পৃকষ উ্তয়কে 
দেবতা -স্থির করিয়া প্রকৃতিকে জগন্মাতা এব” পুকষকে 
জগণ্পিতা করিলেন প্রকতি উপাদান সতরাৎ স্বয়ৎ 


৮৪ | বড়্দর্শান অন্বাদ । 


বিক্রিয়মাণা এব ক্ষেত্রবপিণী, পৃৰকষ নিমিত্ত কারণ, 
সুতরাণ উৎপাদক এব* কর্তাঃ অতএব প্রকৃতিকে স্ত্রীলিঙ্গ 
বাচিকা' গ্রবৎ পৃকষকে পুঙ্লিঙ্গ বাচক করিয়া উভয়কে 
জগতের জনকজননী পে বর্ণনা করিলেন, যথা জগন্তঃ 
পিতরো বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ । বোখ হুয় এই কারণ 
আদো পৃণ স্ত্রী উভয় প্রকার দেবতার কল্পনা হয়! আর 
যে যাঁহাকে আদিদেব কহিত, সে তীহাকেই পৃকষস্ববূপ এবৎ 
তৎপত়ীকে প্রকৃতি স্বৰপ করিতে লাগিল! শৈবেরা 
মহাদেবকে জগৎকর্তা পৃকষ কহিয়া পার্থতীকে প্রকৃতি 
বপে বর্ণন করিল। বৈষ্ণবেরা বিজ্ঞকে প্কষ ও লক্্ী 
অথবা বষভানুসৃতাকে প্রকতি করিল 1 আর যাহারা এই 
বিলক্ষণ সম্পরদায়ছয়ের মধ-স্থলে থাকিয়া উভয় দেবকেই 
সমান মান/ করিত তাহারা শিব এব বিঞকে এক/ করিয়া 
পৃকষ কহিতে লাগিল এব” তত্তৎ প্রিয়াকে অভেদ জ্ঞানে 
প্রকৃতি শক্তি ও জগম্মীতা বলিতে লাগিল | 

«এই প্রকারে প্রকতি পৃকষের মিলনে জগৎসৃষ্টি কার 

৩২. 

করাতেই শাক্তেয় ও শৈবেরা অর্ধনারীশ্বরাদির আদিরস 
ঘটিত কথায় শ্রদ্ধা করিতে লাগিল এব বৈষবেরাও যুগল 
কিশোর মূর্তি বর্ণনায় ভক্তি ভাবে পুলকিত হইতে লাগিল। 
অতএব দেখ জাণ্খ/ দর্শন সহকারে লৌকিক মতের কি 
পর্যন্ত ব/ত/য় হইয়াছে”! 

তর্ককাম। «এ সকল কি কথা! কেষল শুদ্ষ 'তর্ক- 
বোধ হয়! যাহা হউক তোমার রচিত প্রবন্ধ পাঠ 
সনাপ্ত কর! আর কয়টা তুল আছে?” ৃ 


' ইয় সণ্বাদ। ৮৫ 


বত/কাম পাঠ করিতে লাগিলেন । “জৈমিনি কত 
দর্শনের নাম মীমান্সা, বোধ হয় তিনি ন]ায়াদি পুষ্থ 
দর্শনের গোলযোগ নিবৃত্তি করিবার মানসে স্বীয় ঘৃত্র নিচয় 
রচনা করেন? নঠায় এব* নাণখ্যর প্রাদুর্ভাব ক্রিয়াকাণ্ডের 
মূলে আঘাত পড়িয়াছিল, তাহাতে বেদ পর্য/স্ত অনাদরে 
পড়িবার সম্ভব । শুক্ষ' তর্কের সীমা পরিসীমা ছিল না! 
প্রমাণ প্রমেয় .বাদ জগ্লাদির বিষয়ে অনেক আন্দোলন হুই- 
যাছিল, বিজ্ঞানের চর্চার শেষ ছিল না, কিন্তু তাহাতে ফলো- 
দয় কি হইল? কতিপয় পরিভাষা মাত্র চলিত হইয়াছিল । 
পরিভাষার তাৎপর্য; কিঃ কেবল সত/ান্ষেণ এব সতে/র 
পরীক্ষা! কিন্তু এ সকল পরিভাষা ও তকের উপায় দ্বারা 
নে তাৎপর্য/ কিছু মাত্র সিদ্ধ হয় নাই। গৌতম সূত্রে 
সত/ স্থির কি হুইল এব অপবর্গেরই বা কি উপায় 
নির্দিষ্টি হইল তাহার অনৃভব করা অসাধ/। সাস্থ্য শান্ত 
' দ্বারাই বা কি নিষ্পত্তি হইল তাহাও দর্বোধ/ ! রোগির 
চিকিৎসার্থ উধধ পরিমা:ণর তৌল দণ্ড ও পেবণার্থ 
যন্ত্রাদি আছে কিন্তু ওষধ কোথায়? চিকিৎসকের ব/বস্থা 
কি? কিছুই দেখা যায় নাঃ বেবন অনীশ্বর বাদাদি 
কালকুট ও বিষমূল নিকটে আছে। কি €ষধ সেবন 
করিলে তাপত্রয়ের বিনাশ হইবে তাহার কোন কথাই নাই। 
এমত অবস্থায় জৈমিনি খবি বিবাদ মীমান্স! করিতে অগু-' 
সর হুইয়া ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য কি তাহার অনুশীলন আরস্ত 
করিলেন । যথা অথাতো ক্স জিজ্ঞাসা ! তাঁহার মতে 
ধর্মই জিজ্ঞাস/” | 


৮৬ ষড়দর্শন অত্বাদ। 


তর্ককাম। * সত/ বটে, কিন্তু মহর্ষি কণাদও আঁদে। 
ধর্মের লক্ষণ করেন”” ! 

সত/কাম। «ধর্মের লক্ষণ করেন রটে, কিন্তু তাহাই 
সীঁহার সার, ধর্মের আর কোন কাহিনী নাই তবে ষঠাথ]ায়ে 
কএকটা ধর্মের কথা আছে তাহাতে এই মাত্র শিক্ষা পাওয়া 
যায় যে কিস্তৃত বিপ্রবর্গের প্রতি দান ধর্ম বিস্তার করা উচিত, 
কেমন লৌকের বিভ্ত গৃহণ করা যাইতে পারে এব" কি 
পরিমাণে প্রাণ রক্ষার্থে পরহিগ্ৰা বিথেয়া । কিন্তু বিশ্বনুক্‌ 
পরমেশ্বরের আরাধনা! স্ঘন্ধে কোন উপদেশ নাই 1” 

পবে সত/কান লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিতে লাগিলেন | 
*“ জৈমিনির ধর্ম জিজ্ঞাস! প্রতিজ্ঞা অতি উত্তম কিন্ত তাহা 
সুধারায় সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। যদি মানব প্রকৃতিতে 
দৃষ্টি করিয়া যথার্থ যুক্তি পুরঃনর ধর্ম ধর্মের মন বিবেচনা 
পুর্বক উপদেশ করিতেন, তবে ভারতবর্ষাঁয় জনগণের যথেষ্ট 
উপকার সন্তব হইত। গ্রীক দেশেও ন]াঁয় সাণ্খঠাদির 
সদশ “অনেক অলীক মত প্রথমতঃ প্রচার হইয়াছিল ! 
সৃষ্টি প্রকরণে কেহুং জলকে কেহ বা অগ্সিকে কেহ বা বাযুকে 
জগতের আদি কারণ নিশ্চয় করিয়াছিলেন! কেহ ২ কহ্ছি- 
তেন যে পরমাণুর সণযোগে জগদুৎপন্তি হইয়াছিল, অপরে 
উপদেশ ক'র তন যে আদৌ এক প্রকাণ্ড পিগু রাশি ছিল 
'পশ্চাু বিয়োগ দ্বারা জগৎ রচনা হয়! এই প্রকার অনীক 
তর্কে সাথারণ জনগণের মধে/ অনেক কুন-স্কার উৎপন্ন হুই- 
যাছিল, অনন্তর সৌক্রাতিস নামা মহা পপ্ডিত এ.সকল 
তের অবদান করিয়া মানব প্রকতির উপযোগি ধর্ম তন্ত 


২য় সত্বাদ ! ৮? 


উপদেশ করাতে মছোপকার সিদ্ধ হইয়াছিল! জৈমিনিও 
সোক্রাতিসের নায় হিত সাধক হইতে পারিতেন কিন্ত 
বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, যাগ, যজ্ঞ তাহার গলগহু হুইয়্া উঠিল! 
তশ্নিমিন্ত তিমি সোক্রাতিদের নায় বিচারে অক্ষম হইলেন ! 
তাহার মতে বেদ বিধি ব/তীত ধর্মাধর্মের ও সদসছি- 
চারের লক্ষণান্তর নাই! বেদ বিধিও বেদ কর্তার ইচ্ছা 
বশতঃ হয় নাই! মহর্ষি কপিল তো ঈশ্বর স্বীকার না করিয়া 
বেদের প্রাথাণ/ গ্রাহ/ করিয়াছিলেন! জৈমিনির সৃত্রেও 
তদ্ধরপ অযৃক্তি দেখা যায় তিনি স্পষ্ট অনীশ্বরবাঁদী না হুই- 
বেন, কিন্ত ধর্ম জিজ্ঞাসার প্রসঙ্গ করিয়া ধাহার আদেশে 
ধর্মের ধন্মত্ব সম্ভব হয় তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই ! 
শ্রুত্/ক্তিকে ধর্ম কহেন, কিস্ন বেদ বক্তা কে তাহার উদ্দেশ 
নাই! বেদ বিবির আড়ম্বর করিয়াছেন কিন্তু বিধির বিধাতা 
কে তাহার নিদ্দেশ নাই! তাহার সৃত্রেতে বক্তা বিনা উক্তি 
'বিধাতা৷ বিনা বিধি এবৎ শীস্তা বিনা শাস্ত্র এই বিষম উপদেশ 
মাত্র প্রীপৰ/1 ধর্ম সম্বন্ধে খর্ষির প্রকৃতি বিচার দুরে থাকুক 
জগৎশাস্তার আদেশ বিচারও নাই। মন্ত্র বাহ্ধণ ব/তীত 
ধর্মের লক্ষণাভাব! বেদের মাহাত্ম/ করিবার নিমিত্ত সদ- 
অদ্বিবেকের তো সদ উচ্ছেদ করিয়াছিলেন অপর যাহার 
প্রণয়নে কোন গ্রন্থ শাস্ত্র পে মান/ হইতে পারে এমত 
পরম পৃকষেরও উল্লেখ করেন নাই [ 

«জৈমিনির মতে বিপ্র বর্গের পক্ষে ধর্মই পরমার্থ ৷ 
কিন্তু ধর্ম শব্দের নানা অর্থ আছে! ইহাতে কর্তব/ কর্ম 
বঝায় এব* কন্মের দ্বারা অভ্জিতি পুণ/ এব পুর্ব 


৮৮ ষড়্দূর্শন সত্বাদ ! 
জন্মা্িতি পৃণ/ও বুঝায় এই পে কখন ২ থন্ম এব অদৃষ্ট 
পরকার্থ শব্ধ হয় 1 কিন্তু যদিও ধর্ম শব্দে কর্তব/ বিহিত কর্ম 
বুঝায় বটে তথাপি বেদ বিধি মাত্র ধর্ম কহিলে এই কথা কহা! 
হয় ঘেন বেদ ঈশ্বরোক্তশীন্ত্র এব বেদবাক/ বেদকর্তা ঈশব- 
রের বাক/, কিন্তু জৈমিনি কেবল বেদেরই অপরিমিত 
মাহাত্ম/ কীর্তন করিয়াছেন তৎ্প্রণেতার কোন কথা কহেন 
নাই। কেবল বেদকেই নিত/ কহিয়াছেন তৎ্কর্থা কৌন নিত/ 
পরমপৃকষের নামও করেন নাই । ঈশ্বরের প্রসঙ্গে তাহার 
সুত্রেতে কোন উপদেশ নাই তন্িগিন্ত তীহাকে দ্বিতীয় 
কপিল কহিলেও হয়। পদাপুরাণেতে তাহাকে স্পষ্ট 
অনীশ্বরবাদী কহিয়াছেন এবৎ বিদ্বম্মোদ তরঙ্গিণীতে 
মীমাণ্নক নাস্তিক তুল/ বর্ণিত আছে যথা মীমাণ্দকের 
উক্তি 

দেবো ন কশ্চিভূবনস্থ কর্তা ভর্তা ন হর্তাপি চ কশ্তিদাত্তে। বর্ম 
নুরূপানি শুভাশুভানি প্রাপ্পোতি সর্বোৌ হি জনঃ ফলানি 1] বেদহ্/ কর্তা, 
নচ কশ্চিদান্তে নিহাহি শব্দ! রচনাহি নিন | প্রামাথমস্থিন্‌ স্বতএব সিদ্ধ 
মনাদিসিদ্ধেঃ পরততঃ কথং তত্‌1॥ আছ্ন্তশ্বষ্থেত্র জগং গ্রবাহে ক্রিয়া 
ভবে কম্মরত এৰ সর্বা। কম্ঘমাপি পুংসাং ভৰতি ক্রিয়াতো বীজান্করম্থায় 
তয়! ন দোষঃ || যাগাদিকাস্থাহতিভাগভালে মস্ত্রাকা দেবগণ| নিরুক্তাঃ | 
বুক্ধাদয়ঃ কর্মবশেন ভোগং ক্ৰস্তি সর্বেপি চরাচরম্থ |] 


* এ বচনের তাৎ্পর্য/ এই যে জগৎ কর্তা কিম্বা পাতা 
কোন দেবতা নাই। লোকে স্ব২ কন্মানুযায়ি কল ভোগ 
করে! বেদের কোন কর্ত। নাই কেননা শবও নিত/ 
রচনাও নিত/! জগৎ প্রবাহ আদ/ন্ত শুন/, কন্মও বীজা- 
স্করবৎ ক্রিয়া হইতেই হয়। প্রাভাকর নামে বিখ/াত 


২য় সতবাদ। ৮৯ 


জৈমিনির শিষ/ বর্গ স্পষ্টতঃ এই প্রকার অনীশ্বরবাদ তর্ক 
করিয়াছেন! শঙ্করাচার্য/ তে৷ কখন কাহার বিষয়ে অযথার্থ 
বর্ণনা করেন নাই তিনিও জৈমিনির মত নিমু লিখিত শব্দেতে 
ব্যাখ/ করিয়া তীহাকে এক প্রকার নিরীশ্বরবাদীই ধার্য 
করিয়াছেন যথা 

শ্ুতিশ্চেত প্রমাণং ষথায়ং কম্মফলসন্বন্মঃ শ্রুত উপপগ্ভতে তথা কল্প- 


যিতহাও। * * ম্বরভ্ত ফলং দদাতীন্যনৃপপন্ৎ অবিচিত্রস্থ কারণস্। বিচিত্র 
কাণ্ঠীানপপন্তে, বৈষগ্ুনৈ প্রসঙ্গাদষ্টানবৈষর্ঘাপতেশ্চ তয্মাদ্বর্মাদেব ফলং | 


“জৈমিনির পক্ষে এই ৰূপ নিরীশ্বরবাদ বিপুল অসঙ্গত 
বোধ হয় কেননা তিনি অন/ সকল পদার্থকে হেয় করিয়। 
বেদ এব ধন্মেরই মাহাত্ম/ করিয়াছেন কিন্তু পরমেশ্বরের 
অভাবে শীস্ত্রই ব। কি পে সম্ভবে আর ধন্ম'ই বা কি ৰপে 
প্রবল হয়? 

“ সুতরা” মীমান্সা দর্শনে কিছুরই মীমাণ্সা হুইল না। 

্মািজ্ঞাসু স্তার্কিক পণ্ডিত কি কেবল শব্ধের নিত/ত্ 
শুনিয়। ক্ষান্ত হইতে পারে? এমত অবস্থায় জৈমিনির 
গুৰ বাঁ আর এক মীমাণসা দর্শন করিলেন অর্থাৎ উত্তর 
মীমাণসা, ইহার নামান্তর বেদান্ত ইহাতে জীববুক্ধের এক/ 
গপনিষদ উপদেশ উপদিষ্ট হইল আর ইহ্াকেই লোকে 
অদৈতবাদ কহে! পুর্থ মীমণাঁদাতে ঈশ্বরবাদ ছিল না৷ 
অন/ান/ দর্শনকারেরদেরও এবিষয়ে ক্রটি ছিল অতএব উত্তর 
মীমণানাকর ব/াস আদৌ বিশ্বকৃণ বৃন্দের লক্ষণ করিলেন 
যথা অথাতোবুক্গজিজ্ঞাসা ! জন্মাদ/স/ যতঃ1 তাহার 
দর্শনকে বন্ধ প্রধান কহিতে হইবেক। কিন্তু যদিও তিনি 


ঘি 


৯৩ ষড়দর্শন লৎ্বাদ | 


বন্ধ প্রধান দর্শন রচনা করিয়াছিলেন তথাপি বৃহ্ধ এবৎ জগ- 
তের অভেদ উপদেশ করাতে তীহার অত্রকে ঈশ্বরবাঁদ বলি- 
লেও হুর অনীশ্বরবাঁদ বলিলেও হয়। তাঁহার মতে বুহ্ধই এক 
বস্ত যাহা জগৎ্বপে ব/ক্ত হয়! বৃদ্ধ জগতের নিমি্তকারণ 
বটেন কিন্তু তিনিই আবার উপাদান কারণ, হারেতে ও সুবর্ণ 
তেষে মন্বন্ধ জগতে ও তীহাতেও সেই অন্বন্ধ । জগৎ 
বৃদ্ধ একই, সুরা” পুর্ব শীনাণ্দাতে যেএন ঈশ্বরের অভাবে 
ধর্মের অসম্ভব উত্তর মীঘা"দাতেও তেমনি শাস/ শানকের 
অভেদে ধন্মাধর্ম ও সদসৎ বিবেক অসস্তব। সকলি যদি বৃক্ষ 
তবে কে কাহার আরাধনা কি। শাঁনন করিবে ফলেও 
উপনিষদে স্পটই উক্ত আছে যে সকল এক হওয়াতে কেহ 
কাহার আরাধ/ হইতে পারে না । 

* উত্তর মীমাণ্সার বিস্তার বিবরণ পরে হইবে এক্ষণে 
পুর্ধ 5 উত্তর মীনাণসার মথে/ ঘে সাম/ ও বৈষম/ আছে 
তাহা দর্শঘিতব/। সাম/ এই যে উভয়েই শ্রুতিমূলক, 
উভয়েতেই বেদার্থ পৃতিপাদন আঁছে, উভয়েতেই শ্রাতি বি- 
রোধি তর্ক হেয় হইয়াছে । এই মাত্র সাম/। বৈষম/ 
এই যে জৈমিনির মতে বেদ ক্রিয়াপর, যথা আম্নাষস/ 
ক্রিয়ার্থতাৎ আনর্থক/মতদথানাণ। বঠাসের মতে বেদ 
জ্ঞানপর, বহ্গাবগতিই শ্রুতির তাত্পর্যয | তনিমিত্ত 
বেদ বচনের স্পষটীর্থ গহণ করিলেই জৈমিনির তৃত্তি হইত 
কিভ্ত ব/াঁসের হ্ক্ত না! ব/াসের যত এই যে বেদের 
গৃটার্থ গৃহণ করিয়া বিলক্ষণ বচনের অমনুয় করেন | 
জৈমিনি বৈদিক অক্ষরের উপরে ভাসমান অর্থ পাইয়াই ক্ষান্ত 


হয় সন্বাদ। ৯১ 


হইতে, ব)াঁস বেদ নিধি তলস্পর্শ না করিয়া চেষ্টাবনান 
করিতেন না? তীহার বোধে অন্ধ গোঁলাঙ্গুলের নঠায় 
বেদানুগমন কদিলে পকষার্থ সিদ্ধি হয় না তর্ক সুযোগে 
অর্থ প্রতিপন্ন করিতে হয়। তার মতে কেবল শ্র্তিই 
প্রমাণ এদত নহে কিন্তু অনুমানও প্রমাণ হয়। এই হেতৃক 
বেদার্থ প্রতিপাদনে তিনি, বিপুল স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করিয়া- 
ছেন, শঙ্কর[চার্ব/ এপক্ষে বে সৃক্মা হেতৃবাদ করিয়াছেন 
তাহাতেই পুর্থ এবৎ উত্তৰ দীমাপ্নার বৈষম/ স্পট ব্বা 


যায় যথা! 


ন ধন্মজিভভাসায়ামিব আুভ্যাদয় এব ওআণং বুক্ষজিজ্ঞাসায়াৎ কিন্তু শ্রত্যা- 
দয়োনুভবাদয়শ্চ ধা সভভবমি শ্রামাণহ অনভবাবস*ন বাত ভূতবন্তুবিযযতবাছ 
বহ্গবিজ্ঞানস/ কত্বক্যে হি বিষয়ে নালুভবাপেক্ষ স্তাতি শ্রুহ্যাদীমামেন প্রাণ) 
সঠাত গুকুষার্ধানাআ্বলাভন্বাক্চ কতুস। বততুনন্থা বা কুশন্ং লৌকিক বৈদিকণ্চ 
বর্ম যথা হশ্েন গচ্ছতি পভ্ডঠামহ্থথা বা ন গচ্ছতাতি তথা আতর'ত্রে ফোডশিন* 
প্রভাতি নাতিরাত্রে যোডশিনত গ্রজ্রাতি উদ্দিতে জ্োতি আন্দিতে জহোতি নভু- 
বন্তেবং নৈবমস্ত্িনাস্তীতি বা বিকল্পতে এবগৃতবস্তুবিষয়াণা” প্রামাণ)ং বস্ুতত্্রম? 

“ অর্থাৎ ধর্ম জিজ্ঞানার ন)াঁণ বঙ্গ জিজ্ঞাসাতে কেবল 
শর্শতই প্রমাণ নহে কিস্তু অন্ভবাদিও যথা অন্তব প্রমাণ 
কেননা অনুভবেতেই বক্ষ জ্ঞানের অবসান হয় এব” তাহা ভূত 
বস্তু, বিধির কর্তব্য বিষয়ে আনভবের অপেক্ষা নাই শ্রুত/- 
দিই তাহার প্রমাণ কেননা ক্রিয়া পকষাধীন লৌকিক কর্ম 
কি বৈদিক কন্/হ হউক, তাহা করা যায়, না করাও যায়, 
অন/থা করাও যয যেমন অশ্বেতেও গমন ভয়, পদরজেও 
হয়ঃ এব অন/থাও হয়, না গেলেও হয়, তেমমি অতিরাত্রে 
'ষাড়শী গণ করিবে অতিরাত্রে ষোড়শী গভণ করিবে না 


৯২ ষড়দর্শন সণ্বাদ ! 


উদয়ে হোম করিবে অনদয়ে হোম করিবে, যখন যেমন 
বিধি তখন তেমনি করা যায়। কিন্তু বস্তু জ্ঞান এমন 
বিপরীত হইতে পারে না কেননা এমত এব এমত নয় 
এপ্রকার কহা৷ যায় না, আছে এব* নাই এমত বিকল্প হয় না, 
কেননা বস্ত বিষয়ের প্রামাণ/ বস্তু তন্ত্র । 

“ বচাসোপদিষ্ট মত আদৌ, উপনিষদে উক্ত ছিল 
তাহার তাৎপর্য/ সকলই ব্রহ্ম, জগত্ব্রহ্ধ, জীবও ব্রহ্ম, করত 
এরৎ ক্রিয়াতে অভেদ। এই মত দুই প্রকারে উপদিষ্ট, পরিণাম 
বাদ এব” বিবর্তবাদ | বৃদ্ধের পরিণামে জগণ্ এই পরিণাম 
বাদ, জগণ্ৰপে বৃদ্ধ ব্যাবৃত্ ইয়েন যেমন বিশ্বদপে জলেতে 
চন্দ্র ব/াবন্তি এই বিবর্তবাদ | সুতরাণ বিবর্তবাদেতে 
জগতের মিথ]াত্ব উপপন্ন হয় এনিমিত্ত বিবর্তবাদিরা 
জগণ্ডকে অবিদঠাকৃত মায়া মাত্র অথবা জল চন্দুবৎ প্রতি 
বিশ্ব মাত্র কহেন! পাদ্ম পুরাণের ঘে বচন উদ্ধৃত করা 
গিয়াছে তাহাতে এই দুই মতেরই সমান দূষণ আছে। অর্থাৎ, 
জগ বন্ধ বৃন্ষের পরিণামে জগৎ এই পরিণাম বাদ 
বিশ্বনাশনের কারণ উপদিষ্ট, এব* মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ! 

বেদান্ত মত ফলত প্রবল হইলে ধন্মীধর্ম বিবেক 
অথবা সদসণ্শীসন থাকে না, বেদান্তেতে স্পষ্ট উপ- 
দি্ট আছে যে এ প্রকার বিবেক অজ্ঞান অমুলক, জীব 
বন্গমএক হওয়াতে কে কাহার অধীন বা খণী হইতে 
পারে, অধীন না হইলেই বা শাসন কিৰপে হয়, এবৎ 
খণাভাবেই বা দাঁতব/ কর্তব/ কি হইতে পারে, কে কাহার 
অভ্ভিবাদন করিবে কে কাহাকে মানিবে। শঙ্করাচার্য/ গৌরব 


২য় সণ্বাদ ৯৩ 


পূর্বক , কহেন দেখ এ্রস্তলে কর্মের গন্ধও নাই « তক্মাৎ 
জ্ঞানমেকণ মুক্তা ক্রিয়ারাগদ্ধমাত্রস/প/নৃপ্রবেশ ইহ নোপ- 
পদ)তে” | 

“ ষড়দর্শনের এই সৎক্ষিপ্ বিবরণের পর অধিকন্ত বন্তর/ 
এই যে প্রাচীন পণ্ডিতের জগতের উপাদান কারণের মার্গ 
ণেই এবস্ভৃত অসম্লপ্ী মতের গোল চক্রে পড়িয়াছিলেন । 
মানবীয় কার্য উপাদান ব্/তীত হয় না বটে, সুবর্ণ না 
পাইলে স্বর্ণকার চন্দৃহার করিতে পারে না এবণ কাঠের 
অভাবে তক্ষকের কার্/ও হয় না কিন্তু জগৎসুষ্টি তক্ষক অথবা 
স্বর্ণকারের কার্যের নায় নহে | হা পরমেশ্বরের 
কার্ধ/, তাহার অনন্ত শক্তি এব” অচিন্ত কৌশল, তীহার 
ইচ্ছায় উপাদান ব/তীত সৃষ্টি হইবার অসভ্ভাবনা কি? কিন্ত 
প্রাচীনেরা বিপরীত ভাবিয়া নিত/ উপাদানের অনেষণে 
বযাপৃত ছিলেন। উপনিষদ মতে পরমাত্মাই জগতের উপাদান 
কারণ! নগাক়্ এবণ সাণ্খ/ সুত্রে এই গুপনিষদ মতের 
দূষণ আছে এ সুত্রকারেরা কহেন শুদ্ধ বৃদ্ধ আত্মা কিৰধপে 
অশুদ্ধ জড় পদার্থের উপাদান হইবেন সৃতরা" নৈয়ায়িকের। 
পরমাণুর কল্পনা করিলেন এবৎ সাণখে/রা অচেতন প্রকৃতির 
কথা আনিলেন, আর ইহারা স্ব২ কল্পিত অচেতন উপাদান 
স্থির করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন ! নিমিত্ত কারণের প্রসঙ্গ করি- 
লেন না কীহার কৌশলে এই অচিস্ত/ রচনা নিয়ম বদ্ধ হইল সে 
বিষয়ের চচ্চা করিলেন না ! তন্নিমিন্ত বেদান্ত দর্শনে নায় 
এব* আখের দুষণ দেখা যায় । কোন জড় পদার্থ কি স্বতঃ 
এমত নিয়মিত রচনা করিতে পারে? 


৯৪ ষড়দর্শন সত্বাদ ৷ 


“বেদান্ত সুত্র কার এই ৰূপে নঠায় ও সাণখে/র দূষণ 
পূর্বক : উপনিষদের অদ্বৈত বাদ পনশ্চ প্রতিপন্ন করত 
বৃক্ধকেই লৃতাঁতু বঞ জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ 
করিলেন 1 না এব সণখে/র তর্ক এই যে শুদ্ধ বদ্ধ মাতা 
অস্তদধ জড় পদার্থের উপাদান হইতে গাঁরে না। বেদান্তের 
উত্তর এই যে অচেতন জড় পদার্থ স্বতঃ নিয়ম বদ্ধ রচনার 
কারক হইতে পারে না? খ্রস্থলে দেখা যাইতেছে যে 
সকলেই পর পক্ষ দুষণে বিলক্ষণ পট ছিলেন কিন্তু আত্ম 
মত কেহই যথার্থ পে উপপন্ন করিতে পারেন নাই 
স্বমত স্থাপন তর্কে সকলেরই দোষ আছে স্সথচ বিপক্ষ 
খগ্ডন তর্কে দোষ মাত্র নাই ! এই তর্কযৃদ্ধের ফলে পরে 
নবে/র। কল দর্শলেরই কিঞ্চৎ ব/ত/য় করিয়াছেন নৈযায়ি 
কেরা ঈশ্বরকে নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করিঘ্াছ্ছেন 
সাৎে/রা প্রকৃতি পুকষের মিলনে জগদৃৎপন্তির বার্তা 
লিখিয়াছেন ত্র” বেদান্ধিরা মায়াবাদ গণ করিয়া জগৎকে 
প্রন্তিবিষ্ব আনান মাত্র বলিরা স্থির করিঘাছেন | অল 
বিস্তরেণ ৮! 


সত/কামের প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ণ হইলে তর্ককাঁম কহিলেন 
এখন যে বেলা হইয়াছে অধিক কহিবার অময় নাই কিন্তু 
তৃমি যাহা পাঠ করিলা তাহাতে অনেক অলীক কথা আছে | 
অত/কাম ! “হবে, আশ্চর্য কি? আমি আমান) 
মানব মাত্র! বোধ করি চন্দ্র গৃহণ বশত তোমার আসিতে 


বেলা হইয়াছে +£ 


২য় সপ্বাদ ! ৯৫ 


তর্ককান ! “সেই নিপ্মন্তই বেলা হইয়াছে বটে! 
ভোমার তুল কয় খান আমাকে দিতে পার! আমি 
উত্তম ৰপে দৃষ্টি করিয়া পরে তোমাকে ইভা দোষ দেখা- 
ইয়া দিব। সুরগুক বাদরে তোমার অবকাশ হইবে? 
আমি আগমিককে সঙ্গে লইয়া আমিব ৮ 


সত/কাম তথাস্ত বন্ধিয়া লিখিত প্রবন্ধ তর্ককামের হস্টে 
মণ করিলেন? ইতি 


ষড় দর্শন মণ্বাদ। 


১ম সংবাদ! 


কশ্চিদ বন্গদেশীর ভর বারাণনী নগরস্থ জনৈক ভুসুরকে 
পত্র লিখিতেছেন । 


সপ ৫৮ ওত 


কলিযুগের কাণ্ড দেখিয়া আপনার যে বিস্ময়ের শেষ নাই! 
ষেপাহী মহা পৃকষদিগের ব্যাপার দর্শনে এমত 'বিজ্মর 
নিতান্ত অমূলক নঙ্কে বটে! অপর, কলির অবদানে সত/- 
যুগের পনরাবৃত্ি এই শাঙ্চেক্ত রণ করিয়া লিখিয়াঁছেন যে 
রাঁজ বিত্রোহিদের খণ্ড প্রণয়ের পরেই মহ! প্রলয় হইবে 
কিন্তু সে খণ্ড প্রলয় তো এখন অমাপু হইয়াছে তথাচ মহা- 
প্রলয়ের কোন লক্ষণ দেখা যায় না! 

নত/যগের পুনরাবৃত্তি আর কি? বোধ হয় ক্রমশঃ জ্ঞান 
ও বিগুদ্ধ মতের উন্নতিদবারাই তাহার ভবিতব/তা। যগান্তে 
কমলাসন নারায়ণ অবতীর্ণ হইবেন এই প্রবাদ চলিত ত আছে 
বটে, তাহার তাৎপর্য যে তন্তজ্ঞানের বিস্তারেই নত/যগের 
আবিভাব হইবে ! 


হ্‌ ষড্দপ্পন পত্ধাদ | 


. তুমি লিখিয়াছ যে বারাণসীধামস্থ শান্তির! এক্ষদে ঘে 
প্রকার স্বাতন্ত্র অবলম্বন পর্থক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন গোতম 
কপিলাদি: মহর্ষিরা তাহা দেখিলে অবাক হইতেন। 
অতএব এই এক কালের লক্ষণ জানিবা। কিন্তু কেবল 
ভোলানাথের রাজনগরীতেই এতাবৎ স্বাতন্ত্র্য আছে তাহা 
নহে বঙ্গভমির মখে/ও আমি তাহা, দেখিয়াছি! 

সেপাহীদিগের খণ্ড প্রল্য়ে আমি তো ত্রাহি২ করিয়া 
বারাণসীধাম ত/গ করিয়াছিলাম। পৌরাণিকেরা বলেন কাশি- 
ধামের মধ্যে প্রাণাদি পঞ্চকে বিস্গন পর্ঘক অপর পঞ্চত্ব 
লাভেই অমৃতত্ব লাভ, “* সু/রমৃ'্তৎ যস/া০ মৃতা জন্তবঃ” কিন্ত 
আমার তেমন অমৃতভে ভোগের বড় স্বাদ ছিল না সৃতরা”গোপনেই 
পটল তুলিয়াছিলাম । পরে মহাবিপদে পড়িয়া নাক্ষাৎ কাঁল- 
ভৈরব যোধাদিগের হস্তে বারস্বার পতিত প্রায় হ্ইয়াছিলাম। 
অনন্তর পাণ্ু,তনয়গণের ন/ায় কিয়ত্কান অজ্ঞাত প্রবাস 

পূর্বক পাঞুব্ধাস/ হুইয়া অবশেষে জগ্পাতার কৃপায় প্রাণে ২, 
স্বদেশ প্রান্ত হইয়াছি। বহুকাল প্রবাৰে থাকায় আমি 
জন্মভূমিতেও প্রবানীবৎ হইয়াছি। নগরের মধে/ বাসা 
করিয়া দিনপাত করিতে হইতেছে। কিয়দ্দিবস হুইল 
সত/কামের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল! আপনি শুনিয়া থাকি- 
বেন তীহার সহিত আমার বাঁলসখিত। ছিল ! এক দিবস দিবা- 
করের উদয়াচলাবলম্বনের অব/বহিত পরে মান্দ/ ও শৈত/ 
প্রযুক্ত সুখস্পর্শ বায়ুর বহন হুওয়াতে আমি গাম পর্যটটন 
করিতে গিয়াছিলাম । দেখিলাম রাজমার্গের পার্থর একটী 
অট্রালিকাঁর দ্বারে সত/কাম দণ্ডায়মান আছেন । উঙ্বীর 


১ম স্বাদ! ৩ 


মতীন্তরের কথা আপনি শুনিয়া থাকিবেন । মহর্ষিগণের. 
নামে উহীর আর শ্রদ্ধা নাই এবৎ বেদবিদ/ার বিনয় বচনেও 
আস্থ। নাই! উহার উক্তি শুনিবা? বলেন কি-_““বেদবিদঠার 
আবার বিনয়? হৈতৃক শান্তর তীক্ষধার খড়ের চোটে 
পড়িতে চাঁহেন না! আচ্ছা, নিজ গর্থ খর্ঘ ককন, জগণ্ 
শাননের অভিমান পরিহার ককন, ত তবে কিছু বলিব না, 
বিপক্ষ শরণাগ্রত হইলেই শস্বকে কোষ গত করিয়া অভয় 
প্রদান করিতে হয়! স্পর্দথী ও অভিমান সত্তে শরণ 
চাহিলে নে তো বিনয় বচন নহে, সে গর্থোক্তি। তবে 
বেদকে কি প্রকারে আশুয় দেওয়া যাইতে পারে?” 
পশ্চিমে তো কালভৈরব তিলঙ্গেরা শস্ত্র চালনা করি- 
তেছেন, আমরা মণ্স/াহারী বাঙ্গালী, শন্ত্র চালনা ক্ষম নাহি, 
অতএব শাস্ত্র চালনায় প্রবন্ধ হইয়াছি। ফলে শস্ত্রচালনায় 
সেপাহী মহাশয়ের যেমন চিরপরিপালক র।জপুকষদের 
মুখাপেক্ষা করেন নাই অক্মদীয় শান্ত্িরাও তদ্রপ : বেদাদি 
শাস্ছের বড় সাপেক্ষ হয়েন নাই। সেপাহীদিগের ব্যাপার 
তো আপনকার অগোচর নহে, স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন, তবে 
কোবিদ্বর্গের কিঞ্িগ, কীর্তি কহি, শৃবণ ককন ! 
বত/কামের সহিত এক দিন সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি- 
লাম! দ্বারের সম্মূথে কালের গতি প্রসঙ্গে রাজপথেতেই 
কথোপকথন হইতেছিল। ইতিমধে/ প্রৌঢাবস্থ দুই ব/ক্তিকে 
অত/কামের গৃহাতিমুখে আসিতে দেখিলাম 1 যজ্ঞপবীতি 
দর্শনের পর্বেই অবয়ব ৰ নিরীক্ষণে আমার অনুমান হইয়াছিল 
যে তাহারা অবশ/ ভূসুর হইবেন। আহা শোভা কিছুই 


৪ ঘড়্দর্শন অণ্বাদ 


ছিল না! প্রায় অযোধ/ার গোপাল বর্গ তুল/, তবে কি 
উক্ত মহীসুরেরা অহরহ প্রাতঃ সান পূর্বক গান্র মার্জনাদি 
অঙ্গ অস্কার করিতেন, আপনকারদের কৌদ্লিনধারী গোপাল 
বৃন্দের কক্ষ শরীরে সে প্রকার সণস্কিয়া কখন দেখি নাই। 

উক্ত আছে আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত/া চেষ্টয়া ভাষণেন চ 
নেত্রবক্ুবিকারাভ/* জ্ঞায়তেন্তর্গত* মনঃ1 এবচন প্রমাণ এ 
দ্বিজদ্ধয়ের মধে/ এক জনের আকার ইঙ্গিতাদিতে বোথ হইল 
অতীব রল চিত্ত, কিন্তু অপর জনের নেত্র বক্ত, বিকারে 
কেমন২ লাগিল! 

দ্বিজঘয় দর হইতে নেত্র পথের অতিথি হুইবামাত্র সত/- 
কান স্থির করিয়া নৈমিষারণ/বাসির/স্ঠায় অবলোকন 
করিতে লাগিলেন, ক্ষণিক এমনি সমাহিত হইলেন যে মদীয় 
বাক/ তীহার কর্ণকুহরে যেন পথ পাইল না, পরে মহীন- 
রেরা নিকটস্থ হইলে কহিলেন, “ নমন্ফার আগমিক! নম- 
স্কার তর্ককাম! অহো অদ/ কেমন সুপ্রভাত! এতকাল, 
অদর্শনের পর এক কালে যুগল মৃত্তি দর্শন পাইলাম, তৃষ্ত্র 

চকোরের উপর যেন হিমানপাত & 

এই উক্তির সমকালীন করপল্লবদ্ধারা বিপ্রবর দ্বয়কে 
গৃহে প্রবেশ করিতে সণক্কেত করিয়া শ্রকত্র অন্তরে গমন 
করিলেন! তীহারদের অভিবাদনে অন/মনস্ক হইয়া আমি 
যে দ্বারে উপস্থিত ছিলাম তাহা ক্ষণিক বিস্মরণ পুর্থক 
আমাকে ফেলিয়। একেবারে গৃহের মথে/ গেলেন ! আমিও 
কৌতুহব প্রযুক্ত পশ্চাৎ ২ ভিতরে যাইলাম তখন বুবিলান দে 


১ ১ আহার্শোভারহিতৈরমাটোরৈক্ষিউ পৃং ্তিঃ 8 শচিভান সগো্ঠান। | 


১ম অণ্বাদ । ৫ 


উহ্থীরা নব বন্ধু নহেন, প্রাচীন মিত্র । যাইতে ২ আগমিক 
সৌহার্পৃর্থক কহিলেন, * ভাল, সত/কাম, আমি বড় 
সন্তষ্ট হইলাম, প্রখনও তুমি চন্দুচকোরের কথা ডল নাই। 
আমিও তোমাকে দেখিয়া অতীব সুখী হইলাম ফলে গুৰ- 
কূলে সহাধযায়িগণকে দেখিবামাত্র বাল/ কালের বার্ত! 
সরণে 'আনন্দ সলিলে হয় নিমণি হয় 1” 

আগমিকের বাকে/ আমি নিশ্চয় অনুভব করিলাম যে 
উহীরদেরও পরস্পর বালসখিতা৷ ছিল! বিদ/ার্থি অবস্থায় সহ্থা- 
ধ্যায়ীছিলেন সত/কামের মতান্তর হওয়াতে বিমনা হইয়া- 
ছিলেন বটে তথাপি হৃদ/তায় ক্রটি ছিল না। আগমিক 
স্বভাবতঃ প্রসন্নচিত্ত কিন্তু কথা প্রসঙ্গে শ্লান বদন হইয়া 
কহিলেন, *সত/কাম, সকলি ভাল, তবে বলিব কি, একটী 
বিষয়ে আমার মহা খেদ, তোমাকে মনে করিলেই যেন 
হৎপিণ্ডে বিষাদ শঙ্কু নিখাত হুয়। ঘদি বল কেন? ভাই, 
“মনে কর, গুককুলে বাস করিয়া আমরা কেমন শ্রদ্ধা পৃন্ধক 
আচার্যে/র উপদেশ গৃহণ করিয়াছিলাম ! আহা আচার্ষেেেরও 
কি পর্যন্ত শিষ/বাৎসল/! কেমন আনন্দ চিত্তে কহিতেন, 
সত/কামের যেন দৈব বিদ/, শীঘুই সমীচীনা বৃ/পত্তি 
হইয়াছে! এই বলিয়া ভাবিতেন যে তোমার দ্বারা তাঁহার 
নাম রক্ষা হইবে! এখন কি পরিতাপ, তুমি সে সমস্ত 
আশালতার মলচ্ছেদ করিয়া শ্্রেচ্ছ থর্ম্মাশিতি হ্ইলা। ভাবিয়। 
ছেখ বণ্শধর পৃণ্রের মৃখ অন্দর্শনে পিতার থণোদ্ধার 
প্রযন্ত কেমন হর্ষ প্রাপ্তি হয়ঃ কেননা এষ বা অনৃণো য$ 
পৃতীতি শ্রুতেঃ কিন্ত অস্মদীয় আচার্য/ মহাশয় বেদাদি 


্ ষড়দর্শন সণ্বাদ। 


শাস্্রানুশীলনে আমাদের বুৎপন্তি দেখিয়া চির নিঃসন্তাীনের 
সন্তান লাভাপেক্ষাও অধিক সন্তোষ লাভ করিতেন! জান না৷ 
কি” ভাই, তীহার কেমন পরহিতৈষা ও বিদঠানুরাগ ছিল! 
মনে নাই, কি বলিতেন, বিপ্রবৃন্দের উপর স্বভীবতঃ, যে 
খণত্রয়ের তার ং আছে আচার্/গণের তদতিরিক্ত এক চতুর্থ 
খণ আছে! খষি দেব পিত্‌ বর্গের প্রৃতি যেমন বুন্ধচর্য/ যজ্ঞ ও 
প্রজা বিষয়ে খণ, তদ্রপ উত্তর কালীন জনিষ/ম্ণ পুকষাঁদিগের 
প্রতিও আপনাকে শিষ/করণ বিষয়ে খণী জ্ঞান করিতেন! 
বন্ধনিঃশ্খসিতা সত/গর্তা বেদবানী আপনি কণ্স্থা৷ করিয়া- 
ছিলেন এবৎ অগণিত মমুক্ষ মুনিবর সণ্সার সাগর তিতীফ্‌ ও 
জাতি জরামরণ হইতে মুক্তি ্রে্ু হইয়াআগম নিগমের যে 
রহুস/ দা প্রণিধান করিতেন আমারদের আচা/ তাহা 
বিদ প্রভাবে হস্তামলক তৃল/ প্রত/ক্ষ করিয়াছিলেন সৃতরা* 
উত্তরকালীন পৃকষবগের' হিত কামনায় মনের মধে/ 
ভাবিতেন স্বোপার্জিত বিদঠানিধি ন/স্তধন বপে অঙ্ছা-, 
ত্রেতে অপণ করা উচিত তাহাতে উহাদের দার উন্তর- 
কালীন অসণ্থ/ বিদঠার্থি পুকষ জ্ঞানরকু লাভ করিতে পারি- 
বেক সুতরা” আর বেদলোপের আশঙ্কা থাকিবেক না এব* ভগ- 
বানকেও বেদোদ্ধান্লের নিমিন্ত পুনশ্চ ব্রেশ স্বীকার পর্থক 
অবতরণ করিতে হইবে না। এই ভাবিয়া আচার্ঘ/ মহাশয় 
স্বকীয় ছান্রগণের বু. ব/ৎপন্তি দেখিয়া পুলকিত হইতেন 1 মনে 
করিতেন ইহারদেরছারা আমার ধাণোদ্ধার হইবে, ইহারা 


২ তথাচ ক্রতযক্তি «জায়মানে। হ বৈ ুক্ষণন্জিভি খ্ণৈ খিবান জায়তে বুক্ধ৮ 
ফো্যেণ খষিভ্যে। যজ্জেন দেবেত্যঃ গরজয়া পি তৃভ্যঃ । 


১ম সত্বাদ। ঃ 


আমার উপদেশে কৃতবিদ/ হ্ইয়। বৃদ্ধার চতূর্মুথ নির্গত 
খগ/জ্ষাদির আদেঠাৎপত্তি অবধি চলিত নণ্দার জ্বাল৷ 
নিবারণের মহৌষধী অগণয লোককে বিতরণ. করিবে! 
আচার্ষে/র চিত্ত ক্ষেত্রে এইবপ আঁশালতা জন্মিয়াছিল | 
আহা ত তুমি তাহা নিতান্ত নির্মূল করিলে হে! তীহার পরি- 
শৃমের কি এই ফল যে তুমি তীহার ছাত্র হইয়া বেদ নিন্দায় 
প্রবৃন্ত হুইল এবৎ ত্িনন্ধ/ ত/াগ করিয়। ভগবান বাসুদেবের 
স্বকীয় বচন প্রমাণ যাহা তোমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা শেয়ঃ 
তাহা পরিহার পৃর্থক যাহা ভয়াবহ তাহাই গ্রন্থ করিলা। 
তুমি আচার্ে/র নামে এমত কলঙ্ক স্পর্শ করাইবা ই 
বপ্েরও অগোচর। তৎ্কালে কে ভাবিতে পারিত যে 
আচার্য মহাশয় তোমাকে উপদেশ করিয়। শরণ প্রার্থিনী 
বেদ বিদ/াকে শক্রহস্তগতা করিলেন। রাখ মাধব! তুমি 
কি করিলে হে, ভাই! বলিতে কি বেদতঞ্কর দরাচার যবন 
ফৈজি জলি মথিত সুধাচোর দানবোপম হইলেও তোমার 
নায় অত/ঁচারী হয় নাই! কিন্তু তোমাকে তিরস্কার করি- 
লেই বাকি হইবে? আদৃষ্টের খণ্ডন কখনই হইতে পারে 
না, অদৃষ্টেরই দোষ, দৈবাধীন* জগত সর্ব ন চদৈবাৎ পরণ 
বল০” 1 

এই পর্য্যন্ত বাক/ প্রয়োগ পুরঃসর আগমিক তো৷ বিমনা 
হ্যা কান্ত হইলেন, কিন্তু তিনি ক্ষান্ন হইবা মাত্র তাহার 


চে ষথ৷ ] রেয়ান্‌ এন বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষটিতাৎ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ 
পরধর্মে ভয়াঁবহঃ ॥ 

« যথা-শ্রতভ্যুক্তি | বিদ্য| হ বৈ বান্ষণমাজগাম তবাহম্তি ত্বং মাং পাঁলয় অনর্থতে 
মানিনে নৈৰ মাঁদ1 গোঁপাঁয় মাং শ্রেয়সী তেহমন্মি। 


৮ ষড়দর্শন অণ্বাদ ! 


সহচর বিপ্রবর সাম বর্জিত তর্জন বাক/দবারা কহিতে লাগি- 
লেন, “ বটে ২, অদৃষ্টেরই দোষ, তবে অদৃষ্ট শব্দে বুঝি 
স্বৈরোভিমান বুঝায় । বলিতে কি ইহার এমনি বিষম অভি- 
প্রায় সাধারণ সামাজিক ব/বহার না ছাড়িয়া থাকিতে 
পারেন না”! 

সত/কাম আগমিকের আক্ষেপ্োক্তিতে সাতিশয় অব- 
হিতচিন্ত হইয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে তর্ককামের শ্রেযোক্তি 
শুনিয়া বিরক্ত হইয়া কহিলেন, «“ আগমিক, তুমি মদীয় 
পরম সৃহ্ৃৎ, কিন্তু আমার মত ও ব্/বহারের রহস/ অবগত 
নই, তষ্িমিত্ত এমত আক্ষেপ করিলে । ইহাতে তোমার 
সৌহার্দই প্রকাশ হইল! আমি অচিরাঁৎ স্বীয় মত বিস্তার 
পর্ঘক তোমার . উৎকণ্ঠা দ্র করিব! কিন্তু কি চমৎকার, 
তর্ককাম তায় আমার বিষম অভিপ্রায়ের প্রসঙ্গ করিয়া 
আমাকে স্বৈরোভিমানী ও সামাজিক ব/বহার তঠাগী বলিয়া 
তিরস্কীর করিলেন ! কবিবর কালিদাস এমত তিরস্কার, 
করিলে চমণ্কার হইত না কেননা কালিদাস তর্ক বিচারা- 
দিতে কখন নিজ চিত্তকে ক্রেশ দেন নাই জ্ঞানকাণ্ডের চক্রে 
কখন ফিরেন নাই চলিত ব/বহারই উত্তম জানিতেন তন্লি- 
মিত্ত সূর্য/বণ্শীয় অযোথ/ঠারাজ ও তৎপ্রজাবৃন্দের গুণকীর্ততন 
করত কহিয়াছিলেন যে তাহারা কখন চলিত ব/বহারের 
বর্ম রেখা পরিমাণেও ব/তিত্রমণ করে নাই, যথা * রেখা- 
মাত্রমপি কষুাদামনো বর্নঃ পর ন ব/তীযুঃ প্রজান্তস/ 
িয়ূ্েমিবকতযঃ 1” কিন্তু তর্ককাম জ্ঞানী, তথ/াতথ/ 
বিচারে নিপুণ, ইনি যে লৌকিক ব/বহার ব/তিক্রমণের দৌষ 


১ম ষত্বাদ ! ৯) 


থরিয়! অনুযোগ করিলেন ইহা চমণ্কারের বিষয় বটে, 
যিনি আপনি লৌকিক মতকে নভস্তলের নীলত্ববৎ অলীক 
বোধে কর্মকা প্রতিপাদক পণ্ডিতগণকে গডভীলিকার প্রবাহ 
কহিয়া অপর জনের জ্ঞানাতীত উত্কট বচনের অহরহ 
মার্গৰ করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে অন/ কাহীাকে স্বৈরাভি- 
মান ও বিষমাশয় দোষে দুষিত করা বঙ্গত হয় না! 
উত্কট বচন কৃর্ণকৃহরে প্রবেশ করিয়া শ্রুত কণ্ডুয়ন নিবারণ 
না করিলে আচার্যবর আপনি সন্প্ঠ হয়েন না, ইহার 
মতে সাধারণ জনগণের বৃদ্ধি ব/তিক্রমণ না করিলে কিছুই 
পণ্িত গ্রাহ্য হয় না। চতরবেদের শিক্ষাতেও পরমপৃকঘার্থ 
প্রাপ/ নহে। গ্রামস্থ সকল 'লোকেই জানে ইনি কেমন উৎ- 
বুকতা পর্থক বেদের অপকর্ষ গ্রতিপাদক কাঁপিল সত্র এব 
ঈশরকৃষ্ণের কারিকাশ্রোক আবন্তি করিয়া থাকেন, যথা 
"নানুশ্রবিকাদপ্ি তৎ্বিদ্ধিঃ সাথ/তবেনাবৃত্তিযোগাদপৃক- 
ার্থণ । “দৃষ্টবদান্শ্রবিকঃ সহ্বিশুদ্ধিক্ষযাতিশয়যুক্ত ! (কা- 
পিল ত্র ১1৮৩, কারিকা ২) 

ইঙ্কীর মতে মানব মণ্ডলীর উৎকর্ষ ও পরম পুকবার্থ 
প্রাঞ্টি সাধারণ জনগণের ব/বহা্য/ উপায় দ্বারা সস্তবে ন। 
কিন্তু যে সাধন অধিকাণ্শ মহীসুরবর্গেরও অনাধ/ যাহা 
চতুর্বেদের বিধি পালন দারা নল্পাদ/ নহে কেবল বেদা- 
তীত জ্ঞান ছারা প্রাপ/, যাহা মধুচ্ছন্দ বিশ্বানিত্র প্রভৃতি 
প্রাচীন খধিদের অগোচর ভিল অথচ পরে গোতম কপি- 
লাদি মহ্রষিরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহাই নিঃশ্রেয়সের 
উপায়? প্রাচীন নিয়মের এমত অনপেক্ষ আচার্যে/র 


১০ ষড়্দর্শন অণ্বাদ ! 


বিচারে বিষমাশয় বলিয়া দধিত হওয়াই অন্ত 
বিষম” | 

তর্ককা্ম স্বীয় ব/ঙ্গোক্তির উত্তরে এই ৰূপ অনুযৃক্ত 
হইয়। যহুকিঞ্িৎ অপ্রতিভ হইলেন! মনে করিলেন” যে 
এবস্তৃত বাদানুবাদ পরিহার করাই ভাল কিন্তু মৌনাবলম্বন 
করিলে লোকে ভাবিবেক যে নিকন্তর হইলেন ভনিমিন্ত 
অগত/ মিম্ন লিখিত গ্রতূ্ক্তি করিলেন । 

« সত/কাম ভায়া কেবল দোষ গহণেই নিপুখঃ ছিদ্র 
অনুসন্ধানে বিলক্ষণ পটু স্বধন্্ম ব/তিক্রমণ না করিয়া 
পরমার্থ তত্ত বিচারে কি দোষ? অপর জনগণের বোধ।তীত 
তন্তুবিবেক জন/ আমি তোমাকে দুষিত করি নাই! পপ্ডি- 
তের মনোবৃত্তি অবশ/ অপপ্ডিতের বৃদ্ধি অতিক্রমণ করি- 
বেক! মানস ব্যাপার দ্বারা বৈদিক শিক্ষাপথের ব)ত/য় 
দদাষও তোমাতে আরোপ করি নাই কেননা বৈদিক বচন- 
বাহিত তি বিচার অসম্ভব নহে! চিন্তবৃন্তিতে বেদ ব্/তিক্রমণ 
করিয়াছ বলিয়া তোমার অপবাদ করি নাই আমি কেবল 
তোমার ব্/বহ্থার দোষ ধর্তব/ করিয়াছি! তমি ত্রিসন্ধ/ 
ত/গ করিয়া, শ্রেচ্ছসন্ধে থাক, আর্য/ অনার্য/ শুদ্বাশ্ুদ্ধের 
প্রভেদ কর না, প্রজাপতির উত্তমাঙ্গজ।ত বর্কে অধমাঙ্গ 
জাত বর্ণের তৃল/ করিয়া থাক | এ কি সামান/ দোষ? দেখ 
বহুকালাবখি যবন শ্নেচ্ছরাজের প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত একেই 
তো আমারদের জাতীয় শাসনের ব.ত্/য় হইয়াছে! স্থীন 
জাতির আম্পর্থার শেষ নাই আর মহীসুর বর্ণ যেন বিবণ 
হইয়াছে, তাহাতে আবার তোমার মত প্রবল হইলে নিয়ম 
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শুনার যাহা অবশিষ্ট আছে তাহাও বিলয় পাইবে । 
জাতীয় বিশৃইুলা ও বিজাতীয় রাজপ্রাবল; প্রযুক্ত আমার, 
দের দুঃখের শীমা থাঁকিবে না! রাজের যাদৃশশী দশ! জাতি- 
কলেরও তাদৃশী হইবে! জঘন/ শৃদ্র ও অখণ্ড/ অভিশাপে 
পতিত নেচ্ছগণ তসুর বর্গের তুল/ হইতে অভিমান করিবে ও 
নির্লজ্জ হ্‌ইয়া উত্তমাথম, ভেদজ্ান বিরহে আমারদের অহিত 
বৈবাহিক বন্বন্ধ ঘটনেরও প্রসঙ্গ করিবে । অসর্য/ম্পশ/ দ্বিজ 
কন]ারা শ্রেচ্ছনয়নের দৃষ্টিপথের অতিথি হইবে সৃতরাপকুল ধর্ম্ম 
ও কুল মর্যচাদা নাশের যে দাকণ ফল গুড়াকেশ কন্তীনন্দন 
হৃধীকেশ দেবকীসুতের সম্মুখে আক্ষেপ পর্থক বর্ণনা করি- 
যাছিলেন, তদপেক্ষা অধিক অমঙ্গলে দেশ ব্যাপ্ত হইবে?” 
তর্ককামের এই উল্ভিতে ঘোরতর বাদানুবাদের উপক্রম 
হইল! দার্শনিক মত ও আচার ব/বহারাদি সম্বন্ধে তর্ক হইতে 
লাগিল আর যদিও তাঁকিকেরদের সেঁজনে/ ত্রুটি ছিল না 
.তথাপি উভয়েই স্বঘত রক্ষায় বিলক্ষণ তৎপর হইলেন | 
সত/কামের উক্তি! “কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর ভাই আমি 
বুঝাইয়৷ দিব যে আমার মত কিম্বা ব/বহারে দেশের 
কোন প্রকার অনিষ্ট সন্তাবনা নাই। কিন্তু তুমি যে মান- 
পিক ব/াপার দ্বারা যথেচ্ছ বিচারকে অদোষ কহিয়া আমার 
ব/বহার দুষণীয় করিলা ইহা অল্প চম্কারের কথা নহে! 
তোমার মতে নিয়ম সেবাদি ক্রিয়াকাণ্ড পরম পুকষার্থ 


১ কুলক্ষয়ে প্রণশ্যস্তি জা সনাতনাঃ ধর্মে নষ্টে কুলং সধ্াতিবা। 
অধন্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ গুদ্ষ্যস্তি কুলন্দিয়; স্জীষু দুষ্টাষ) বাঞেয় জাঁয়তে বর্ণসন্করঃ | 
সঙ্করে নরকাঁয়ৈৰ কুলগ্ানাং কুলস/ চ। পতস্তি পিতারে। হ্হেষাং জুগুপিতেদক্ক্রিয়াঃ॥ 
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সাধনের রাহিত/ প্রযুক্ত অতি তুচ্ছনীয়, সে সকল কেধল 
অপগ্ডিত জাল্গগণের আদরণীয়, 'কোবিৎ মাজে তাহার 
মাহাত্/ নাই! তথাপি আমি বস্ততঃ তাহার উপেক্ষা 
করাতে আমার ব/বহার দৃষ/ হইল, লেখনীর ছারা ক্রিয়া- 
কাণ্ডের অনাদর করিলে হানি নাই,ব/বহারে করিলেই দোষ । 
অপর জনগণ সেই সকল নিয়ম পালনে মন্ত হওয়াতে 
তুমিই তাহারদিগকে গার্ুলিকার প্রবাহ কহিয়া থাক! 
কিন্তু আমি ব্/বহারে সেই গল্ভীলিকার পাল হইতে দরস্থ 
হওয়াতে দোষী হইলাম 1 বর্ণ ভেদ ও জাত/ভিমান 
তোমার তন্বোধ সঙ্গত নহে এব তোমার মন্মেগত 
বেদবচনানযায়ীও নহে তথাপি আমার পন্সদে এ অভি- 
মানের পরিহার মহাপরাধ হইল! তুমিই সর্বদা কহিয়া থাক 
যে নির্মৎসর হুইঘা! সর্থ প্রাণীকে আত্মব মান করিবে । 
«এস [তব র্ভতেষু যঃ পশ/তি স পণ্ডিতঃ 1 কিন্ত 


বোধ হয় এ সকল উক্তি কেবল বচন বিনঢাার্থ, এপ্রকার . 


প্রবন্ধ শবণে কর্ণসুখ জন্মে, ও পণ্ডিত মণ্ডলীতে সাধুবাদ 
প্রাপ/ হয়, কিন্তু সে সকল বচন বিন/াস শৃবণার্থ ও প্রচার- 
ণার্থ মাত্র, আচরণার্থ কার্পর নহে। এগ্রকার কহিলে 
দোষ নাই কিন্ত তদনুষপ কার্য/ করিলেই দোষ ! আমার 
স্কুল বুদ্ধিতে এমত কমা নিদ্ধান্ত অদ্াপি স্বায়ন্ত করিতে 
পারি নাই' সৃতরাণ আমাকে তোমার নিকট অজ্ঞতা স্বীকার 
করিতে হইল, কি করি, এখনও তোমার নায় বৈশেষিক 
ুক্ম জ্ঞান জন্মে নাই! আনার স্কুল বুদ্ধিতে এই মাত্র 
গহণ করিতে পারি যে যাহা বচন বদ্ধ করিলে বস্তুতঃ উত্তম 


পাতি 
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হয়, তাহা কার্ষ/ সিদ্ধ করাতে কলতঃ দূষ/ নহে, আর 
প্রচারণার পৃর্থে আচরণ ইহা শ্রীহর্ষ রী বা যথা 
* অধিতি বোখাচরণ প্রচারণৈঃ যদ্দি “ আত্ম সর্থভতেষ যঃ 
পশ/তি স পণ্তিতঃ' তবে তদনুযায়ী সাথককে তিরস্কার পর্থক 
কছিও না তৃমি প্রজাপতির চত্রণজাত বর্ণকে মৃখজাত বর্ণের 
তুল/ করিলা ! 

* অপিচ,, এপ্রকার তিরস্কার দার্শনিক পঞ্ডিতের পক্ষে 
বিশেষতঃ অসঙ্গত কেননা তীহারা কহিয়া থাকেন বৈদিক 
ক্রিয়াকাণ্ডে মানব মণ্ডলীর স্সার তাপ শাস্তি সম্তভাব/ নহে 
এব” এ ক্রিয়াকাগ্ড দূষণার্থ আরো কহেন তান অশুদ্ধ, তাহাতে 
জীব হত) সত্রিষ্ট যাগ যজ্ছের বিধি আছেঃ যথা কাপিল 
অত্র ১৮৪ €দুঃখাদুঞ্খ* জলাভিষেকবন্ন জীড/বিমোক* 
অর্থাৎ দখ হউতে কেবল দুঃখের সম্ভব, সুখ হইতে পারে 
না, আর জল সেচন দ্বারা হিমানভাব নষ্ট হয় না, তবে যজ্ঞ 
কালে পশুহিণ্সায় প্রাণির দুঃখানুতব প্রন্ত ঘজমানের কি 
প্রকারে নিঃশ্রেয়স সম্ভবে? দার্শনিক পণ্ডিতেরা কেহ ২ এই 
ৰূপ হেতৃবাদ করিয়া থাকেন। বল দেখি এই হেতুবাঁদে কি 
বৌদ্ধ ধর্মের মর্ম প্রকাশ হর না, তথাচ তাহারা বৌদ্ধ 
ধর্মকে পাষণ্ড মত কহেন, বৈদিক ধর্মের স্পষ্ট বিপক্ষ এতদ- 
পেক্ষা অধিক নিন্দাবাদ আর কি করিতে পারে? বেদে 
আমার বিশ্বাস থাকুক বানা থাকুক, বেদোৎ্পন্তি যে প্রকারে 
ৃউক, কিন্ত ধাহারা বেদকে বঙ্গ বাক/ কহেন তাহারদের 
গক্ষে বৈদিক যাগ যজ্ঞকে অশুদ্ধ কহা নিতান্ত অসঙ্গত | 
বেদ যদি বস্তৃতঃ নিঃশ্য়েস সাধনার্থ জগণ্ড কর্তা হইতে 
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উত্পন্ন হুইর়। থাকে, তবে বৈদিক নিয়ম কোন মানবীয় 
পৌকষেয় তর দ্বারা পরিহার্্য নহে । আর বেদে যদি পরম- 
পৃকষার্থ সাধনের উপায় ব/ক্ত না হইয়া থাকে তবে 
তাহা নিত/ সতঠাধার বলিয়া আর বাগাড়ষ্বর করিও না, 
তবে বেদের বচন একেবারে ত/ঠাজ/ কর। বেদকে বৃদ্ধ 
বাক্য ব্ূপে স্বীকার করত তদৃক্ত. যাগ যঙ্জ্রকে নিরর্থক 
কহিলে উশ্বর নিন্দা হয় এব তাহাতে সত/পরতা থাকে না, 
এমত কথা কেবল প্রতারণা গর্ভ! আচ্ছা, আমি আগমিক 
ভায়াকেই মথ/স্থ করিয়া জিজ্ঞাসা করি আমার নায় প্রকাশ/ 
বপে বেদকে উপেক্ষা করা বরণ ভাল কি না? তথাপি তর্ক- 
কামের নঠায় বুন্দ বাক/ বলিয়া মৌখিক স্বীকার করত 
কার্যে তণ্প্রতিপাদিত নিঃশ্রেয়স সাধনে পরিহাস করা 
কখন উপযৃক্ত নহে নুন পক্ষে আমার বাক/কে অব/বস্থা- 
শুন/ বলিতে হইবেক, কিন্ত বেদকে প্রামাণ/ করিয়া অপি- 
হো্রাদি ক্রিয়াকে বৌদ্ধেরদের নঠায় *ভজ্মগ্ু&নণ কহিলে 
অব/বস্থা রাশি হয় কি না?” 

সত/কামের এই উক্তি শ্রবণ কালে তর্ককাম মথে/২ 
কাতরত! প্রকাশ করিয়াছিলেন তথাপি শেষ পর্য/ন্ত শ্রবণ 
করিয়া য্কিঞ্চিৎ বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন যথা, 
“বৈদিক নিয়ম পরম পৃকষার্থ সাধক নহে বটে, কিন্ত 
পৃকযার্থ সাধক বটে। বেদোক্ত সাধন ব্যর্থ নহে, তাহাতে 
অভু/দয় সিদ্ধি হয়! তবে কি? না, নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয় না 
নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি না হইলেও অভু/দয় সিদ্ধি কি উপেক্ষণীয়। 
স্বর্গলাভ কি সামান/ বিষয়? অভ্ঠদয় সিদ্ধিতে দুরদর্শি 
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সুমুক্ষুর সন্থপ্তি হয় না বটে, তথাপি তাহাকে অসম্পয় মঙ্গ- 
লের বিষয় কহিতে হইবে অতএব আমার উত্তিতে অসঙ্গতি 
কি দেখিলে, তাই? দুই বিলক্ষণ বর্ম কিছু অবস্তব নহে 
২ ৩২ $ 
অধিকারি,.ভেদে উভয়ই পুকষার্থ দাধন হইতে পারে। মানব 
মণ্ডলীর মধে/ পণ্ডিত অপ্ডিত বিজ্ঞ অবিজ্ঞ জ্ঞানি অজ্ঞান 
দুই প্রকার জোক আডে সকলের এক প্রকার সাধন হইতে 
পারে! বেদের মধে/ও মানবীয় মতিবৈলক্ষণেঃর এই সচনা 
আছে। সৃষ্ম বৃদ্ধি বহুদর্শি তৰুজ্ঞান অম্পন কৃতবিদ/ 
লোকের স্ব্গলাতে সন্ৃপ্থি হয় না, তাঁহারা বর্গাতিরিক্ত নিঃ 
শ্রেয়ন লাত করিতে চাহেন, কিন্ত স্থূল বৃদ্ধি মুর্খ অবিদ্বান্‌ 
অজ্ঞান তিপিরান্ধ লোকেরা! তাদ্‌শ বৃদ্ধি প্রভাবের অভাবে 
নিঃশ্রেয়স সাধনের অধিকারী নহে সতরাণ তাহারদের নি- 
9২. 
মিন্ত বৈদিক কন্মকাণ্ড নিৰপিত আছে, তাহারা অগিহোত্রাদি 
যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ গমন করিতে পারে 1” 
সত/কাম | * বটে! তবে দুঃখাদ্ঃখণ এ বচনে ব/ভিচার 
আছে, কাপিল পত্র ব)াধি বিশিষ্ট নহে। আচ্ছা সে যাহা 
ইউক কিন্তু তত্ুজ্ঞান ও পরমপূকষার্থের অধিকারী বনু 
সণথ/ক নহে, তবে তে। ভুরি ২ বিজ্ঞ মহীসুরও পরমপুৰযা- 
থের অনধিকারি হইলেন! জ্ঞানিরদের কি এই মীমান্সা? 
তোমারা কি বস্তুতঃ এই সিদ্ধান্ত স্থির করিলা, তোমারদের 
মতে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ সুখের সাধন, পরমপুকযার্থ সাধন 
নহে, এব* তাহাতে কেবল অল্প বৃদ্ধি ক্ষুদ্র প্রাণি গণের অধি- 
কার। আচ্ছা এতকালের পর তোমরা এই মীমান্দা করিল, 
কিন্তু এ প্রকার সিদ্ধান্তের এক বিষম বাধা দেখিতেছি, 
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তোমরা কহিয়া থাক যে বেদে কেবল দ্বিজাতিগণেরই অধি- 
কার। স্বাথঠায়াদি ক্রিয়া ভূসুর বর্গের প্রধান ধর্ম, শৌদ্র বর্ণ 
ও স্ত্রীলোকের তাহা শুবণ করিবারও অধিকার নাই, যথা 
স্ত্রীশত্ দিজবদ্ধুনা, ত্রয়ী ন শ্রাতিগোচরা”। বৈদিকি ক্রিয়া 
কাণ্ড কেবল দবিজাঁতি বর্গেরই সাধন হইতে পারে অপর বর্ণের 
তাহাতে অধিকার নাই, তবে আবার এ ক্রিয়াকাণ্ড সাধ- 
নাথিকারী অল্প বুদ্ধি সু প্রাথি অনভিজ্ঞ লোক কাহাকে 
বলে? হোতা খাত্বিক উদ্দাথাদি দ্বিজাতি বর্গই কি তবে জড় 
বৃদ্ধি ক্ষদূ প্রাণি মৃঢ হইল । এখন প্রজাপতির উত্তমাঙ্গজাত 
ভূদুর বর্ণের প্রাথান/ কোথায় রহিল? তাহারদের উৎ- 
কর্ষাভিনান িথ/ হইল আর জাতীয় শ্রে৬কী কেবল 
ভান্তিমলক। বেদাখ/য়ন.বেদাধ/াপন যজ্ঞসম্পাদনাদিতে যে 
তাহারদের বিশেষ অখিকার তাহাও অনার শব্দ মাত্র! 
জাতীয় উৎকর্ষ জলবদুদ প্রায় হইল কেননা উৎকর্ষ প্রাপ্চির 
নিমিত্ত গোতম কণাদাদি মহর্ষিব শিষ/ত্ব স্বীকার আবশ/ক। 
দার্শনিক বিদ্যার আলোচনায় ত তত্রজ্ঞান লাভ দারা দ্বিজন্মের 
লক্ষণ দেখাইতে না পারিলে কেবল যজ্ঞপবীত ধারণে পরম 
গতি পাওয়া যায় না! যাহারদের এ ৰপ তত্বজ্ঞান নাই 
তাহারা এক জাতি শুদ্র ও জঘন/ শ্রেচ্ছ তুল/। ন/ায় সা 
খ/াদি দর্শনবিৎ পণ্ডিতগণের পরম গতি উহাদের প্রাপ/ 
নহে! পরম গতি প্রাণির নিমিত্ত দুব/ গুণ পদার্থাদির 
লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ/ক এব গোতম কপিল কণাদ.. 
বান প্রভৃতি মহর্ষিদিগের মথে/ দর্শন শাস্ত্রীয় তর্কের যে 
তীক্ষ শস্ত্ব চালন হইয়াছে তাহাতেও স্বীয় দল স্থির 
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করিয়া তদ্রপ শস্ত্র চালন শিক্ষারও অপেক্ষা আছে। শব 
নিত/ বা অনিত/_ পরিণাম বাদ, বিবস্তবাদ, প্রতিবিষ্ব বাদ, 
মায়া বাদ, অবচ্ছিন্ন বাদ, ইহার মধে/ কোন বাদ সত/_- 
প্রমার করণপ্রমাণ, তাহা চতুর্বি ভ্রির্বিধ বা দ্বিবিধ__এবস্িথ 
প্রশ্নের মীমাণ্সা করিতে হুইবেক, তাহা না করিলে পরমপৃ- 
কষার্থলাভের প্রতঠাশা ত/গ করিতে হয় । এ ৰূপ তত্তজঞান 
শুন/ ছিজ নৃক্তাত্ম সমাজ হইতে শবে স্্েচ্ছ সঙ্গে বহিষ্কৃত 
হইবেন 1 তর্ককাম ভায়া এই তো তোমার সিদ্ধান্ত, এখন 
দেখ দেখি কত কোটি ভূসুর শুদ্র শ্রেচ্ছবৎ পরমা গতিতে 
বঞ্চিত হইল, তবে তুমিও তো৷ হিরণ/ গর্ভের উত্তমাঙ্গ জাত 
বর্ণকে অথমাণ্শ জাত বর্ণের তুল/ করিলা ! 

«আমার আরো এক আবদার আছে, শুন। ঈশ্বর 
প্রণীত শাস্ত্রে যে পরমার্থ উপদেশ নাই তাহা মানবীয় 
রচনায় প্রাপ/ এ বড় অসম্ভব কথা! দার্শনিক পণ্ডিত- 
'দিগের এ কথা প্রচার করিবার কি অধিকার আছে । 

পরিচ্ছিন্ন বৃদ্ধির প্রভাব কি অপরিচ্ছিন্নের অতিরিক্ত হইতে 
পারে? অপিচ, সুত্রকার মহর্ষিগণ কেবল পরিচ্ছিম বুদ্ধি 
তাহা নয়, কিন্তু তাহারা আবার পরম্পর বিরোধি । পাঁচ 
্ষির পাঁচ মত, তবে কাহাকে মান/ করিব? অতএব এই 
পরস্পর বিকদ্ধ উপদেশকেরদের মধে/ কেহ মান/ কি না, 
আর কিনিই বা মান/, ইহার মীমাণদার্থ কোন অভ্রাস্ত 
শিক্ষকের অপেক্ষা আছে”! 

তর্ককাম 1 * সাত কাণ্ড রামায়ণের পর সীতা কার মাসী! 
মামি কি বলিতেছি কিছুই বঝিলা না হে, কিন্তু সতে/র কি 
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প্রভাব! যথার্থবাদই গোত্র ব্ললন হইল । অভ্রাস্ত শিক্ষকের 
অবশ/ অপেক্ষা আছে। চতুর্বেদই তো৷ সেই অভ্রাস্ত 
শিক্ষক। বেদে পরমগতির শিক্ষানাই বটে, কিন্তু তাহা সত/ 
পরীক্ষার নিমিত্ত অভ্রান্ত কষ্তি ! কাহার উক্তি যথার্থ স্বর্ণ 
তুলল/ আর কাহার উক্তি মিথ/ ও অসার তাহা বেদের 
আলোচনায় প্রকাশ হয়। বেদের এই মাহাত্ম/। মহ্র্ষি 
গণের মধে/ বিবাদ হইলে বেদ বচন ছারা তাহার মীমাৎসা 
হয়, একবার ইতিশ্রুতেঃ কহিতে পারিলেই বিবাদের 
অবসান ও সণ্শয়ের উচ্ছেদ হয়। বেদের পর আর প্রমাণ 
নাই। দেখ দেখি একি বেদের সামান/ মাহাত্ম/? বিবাদ 
মীমাণ্সায় বেদই সর্থ প্রথান। দার্শনিক বাদানবাদে ইহা 
আমারদের সদর আদালত” ! 
সত/কাম ! «বটে, ভাল, উত্তম সদর আদালত পাই- 
য়াছ। তবে গোতম কপিলাদি খাষিরা বুঝি তোমারদের 
মূনশ্িক আর সদর আমিন। ইহার মধে; আশ্চর্য; এই 
যেতোমার সদর আদালত তাহারদের সকল মীমান্সাই 
খা্র্য করেন । বিকদ্ধ ভাব থাকুক বা না থাকুক! কিন্ত 
যদি কোন মৃনশিক সদর আদালতের নিয়ম অগাহা করিয়া 
বলে যে তাকাতে বিচার নিষ্পত্তি সম্ভবে নাঃ যেমন জল- 
সেচন দ্বারা জাড/ শান্তি সম্ভবে না, তবে এমত মুনশিফের কি 
দশা হয় বল দেখি? ইন্ণতীয় এক জন দার্শনিক পণ্ডিত কহি- 
য়াছেন প্রাণির ক্বধে/ যেমন কেবল মনৃষে/রই বুদ্ধি বিবেক 
থাকাতে নিয়ম নিৰপণ করিবার অধিকার আছে তন্্রপ অযুক্তি 
বাদেও কেবল মনুষের অধিকার, এব” মনষ/মধে/ দার্শনিক 
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পপ্তিতেরাই শেষোক্ত অধিকার প্রচুর পে ভোগ করেন ! 
ভারতবর্ষেতে যড়দর্শনবেত্তারা এ অধিকার আত্মসাৎ 
করিয়াছেন ! অর্বদর্শনই তোমারদের মতে সত/, পরস্পর 
বিবাদ বিসম্বাদ যেন কিছুই নাই! যিনি যখন যে দর্শন 
হত্তগত করেন তাহাই তখন তীহার পক্ষে শ্রে্১1। এই 
, তোমারদের সিদ্ধান্ত! ফলে তোমারদের বাস্তবিক মত কি 
তাহা তোমরাও জান না! বিদ্যার তাৎুপর্য/ যাহাহউক 
তাহাতে তোমারদের বড় উদ্বেগ নাই আর বেদেতেও স্থির 
বিশ্বীস দেখা যায় না। ঘৃতাক্ত সমিৎ জ্বলন্ত অপ্িতে স্বাহা 
বলিয়া নিক্ষেপ করিলেই স্বর্গলাভ হইবে ইষ্টাতে তোমারদের 
যথার্থ বিশ্বান নাই তথাপি পাষণ্ড অপবাদের ভয়ে মন্ত্র 
বান্গণের প্রতিপক্ষে কিছুই বলিতে পার না! প্রসিদ্ধ 
মহর্ষিরা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার শুদ্ধাশুদ্ধি পরীক্ষা 
করিবারও সাহস নাই এব কপিলাদি মহধিগণের তর 
গ্ৰাহ্থ করাতে তোমরা বস্তৃতঃ বেদকে পরিহার করিয়াছ। 
তবে যখন কোন স্পষ্ট বক্তা প্রতারণা পরিহার করিয়া স্বীয় 
অভিপ্রায় ব/ক্ত করে তখনি কেবল তোমরা তাহাকে তিরস্কার 
করণার্থে ক্ষণৈক বেদ পরায়ণ হইয়া থাক” 1 
এই কপ তর্কবিতর্ক শুনিয়া আগমিকের মনে নানা প্রকার 
চিন্তার উদয় হইল! আগমিক কর্মকাণ্ড পরায়ণ জ্ঞান 
কাণ্ডের বড় আদর রি না। তর্কবাদ দ্র সমূদায় 


জপভগাপিসি পপ পিসাসাপিিসপিসাাশপিপিসিসপপাসপিস সিপসি৯ উস পাতসস ২. পি িসিসিিস৯ত 


১ রি সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ভা তিক রনিরিগাজের একদা 
ভূসুর অধ্যোপকগ্ণকে প্রর্থ করিয়াছিলেন তোমরা কি ন্যায় বেদাস্ত সাঁংখ্য এ 
মকলেতেই বিশ্বাম কর। অধ্যাপক মহাশয়ের উত্তর করিলেন যে মহার্ষি প্রণীত 
দর্শন সকলই গ্রাহা তীহারদের পরস্পর বিরোধ কেবল এ্তিভাসিক মাত্র! 


২০ ষড়ুদশন সণ্বাদ ! 


অনর্থের মূল ভাবিতেন, বিধিপৃর্বিকা ক্রিয়াই পৃকষার্থকরী | 
কিন্তু যদিও হেতু হেত্বাতাসাদির পরীক্ষায় অধিক মনোযোগ 
না করিতেন তথাচ সরল চিত্ত প্রযুক্ত তীহার বার্তীতে বিতর্ক 
কৌটিলে/র গন্ধ মান্রও ছিল না। অতএব মনে কিঞ্িৎ 
বিবেচনার পর কহিলেন, * যথার্থ বলিতে গেলে স্বীকার 
করিতে হইবে যে সত্/কামের উক্তি নিতান্ত অমূলক নহে! 

আমারও মত এই যে তার্কিক পণ্ডিতেরা অন্ধগোলাঙ্গুলের ন/ায 
কৃতর্ক বলে যত্রকত্রচিৎ আকর্ষিত হয়েন! দেখ তর্ককাম, 

বেদমার্গে স্থির থাকাই ভাল, বৈদিক নিষেধ বিধিতে হেয়ো- 
পাদেয়ের নিষ্পষ্টি হইয়াছে, তবে আবার পরম পদার্থের 
গোলযোগ কর কেন? বৈদিক নিষেধ বিধিই পরম পদার্থের 
সাধন, তদতিরিক্ত নিঃশ্রেয়স সাধন কেবল পণ্ড শ্রম! 
বেদের পর আবার গতি কি? বেদার্থ প্রতিপাদন জন/ 
তর্কের প্রয়োজন হইলে তাহাতে হানি নাই, স্বাথ/ায় 
অধ্যাপনা বঠাখ/ এ সকল তো আমারদের জাতীয় ধর্ম” 
ইহাতে আমারদের বিশেষ অধিকার আছে, মীমাণ্সা 
সুত্র রচনা দ্বারা মহর্ষি জৈমিনি. ধর্ম শাস্ত্র এবৎ বেদ বিদঠার 
উত্তম উপকারিতা করিয়াছেন অতএব মীমাণ্সা দর্শনে 
আমার অশ্রদ্ধা নাই। বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপ রক্ষার্থ 
জৈমিনি হয় তো দুই একটা অতু্ন্তি করিয়া থাকিবেন, 

বেদের মাহাত্ম্য বিস্তারে একাগচিন্ত হুইয়া হয় তো বেদ- 
প্রণায়ক পরমপুকষের মাহা/ বিস্মৃত হইয়াছেন । তাহা 
বলিয় মহর্ষি নিন্দাবাদ করিলে কেবল কৃ সিত বাঁদ হয়! 
কিন্তু গোতম কণাদাদি খষিগণের উপর আমার বড় বিশ্বাস 


১ম সণ্বাদ ! ২১ 


নাই? মহর্ষি বেদব/াসেও আমার মহা শঙ্কা ! যদিও শ্রুতি 
মূলক সুত্র রচনাই তাহার অভিপ্রেত বটে, তথাপি তাহাতে 
ভয় হয়! গোতমের কথা কি বলিব? তিনি বেঁদাঁতিরিক্ত 
ষোড়শ পদার্থ উল্লেখ করিয়া কহেন তদালোচনাই নিঃশ্রেয়স 
সাধন, তবে বেদেতে আর শ্রদ্ধা কোথায় রহিল? ইহাতে 
কেবল শঙ্করাচার্ষে/র উক্তি স্মরণ হয়! খাঁহারা বলেন 
শাগ্ডিল/ মহর্ষি বেদাতিরিক্ত নিঃশ্রেয়স সাধনের প্রসঙ্গ 
করিয়াছেন শঙ্করাচার্য/ তীহারদের বচনকে বেদ নিন্দা 
কহেন, যথাংঃ “বেদপ্রতিষেধশ্চ তবতি | চতুর্য বেদেষ্‌ 
পর” শ্রেয়োংলন্ধা শাগ্ডিল/ ইদৎ শান্্রমধিগতবানিত/াদি 
বেদনিন্দাদর্শনাৎ্ঠ1 অর্থাৎ ইহাতে বেদবিরোধ হয়, 
কেননা চতৃর্বেদের মধে/ পরম গতি না পাইয়া শাগ্ডিল/ এই 
শাস্ত্র অিগমন করিয়াছেন ইহাতে বেদনিন্দা স্পষ্ট দেখা যায়, 
গোতমের সুত্রেও তাদৃশী বেদনিন্দা সুত্রিতা হহী়াছে কেননা 
* এ ত্রানশীলন যদি অপবর্গার্থ আবশ),ক তবে অপবর্গ 
চতুর্বেদের মধে/ পাওয়া গেল না, তবে এবিষয়ে বেদের 
পট মাছে, এব বেদ প্রকাশক প্রজানাথের বৃদ্ধি কশলতা 
অহ্ল/াপ্রিয়ের বৃদ্ধি পরিমাণ হুইল না। আর কপিলের 
নাম কি করিব? তিনি ভগবানের প্রশণসিত পুত, 
অপরিমিত জ্ঞান সম্পর, বেদেই তার যশঃকীর্ভন আছে, যথা 
« খষিৎ প্রস্ততৎ কগিলণ যন্তনেগে জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানঞ্চ 
-পশে/হতপ সুতরা* তাহার নিন্দা করা আমার অভিপ্রেত 
নহে, কিন্তু তীহার উপদেশ সাক্ষাৎ বৌদ্ধ পোষক। 


২ শারীরিক ভাষ্য হ২15৫। 


২২ ষড়্দর্শন স্বাদ ! 


যদি কাপিল সন্র পর্যন্ত অদোষে য/ওয়া যায় তবে আরও 
অতিরিক্ত গমনে হানি কি? যদি বেদপ্রতিপাদিত মোক্ষ 
পদকে মুক্তকণ্ঠে তুচ্ছ করায় দোষ নাই, তবে ব/বহারে সে 
পদ পরিহার করায় দোষ কি? তবে সত/কামকেই বা-কি 
বলিয়া দৃষিতে পারি, ফলে তোমরা দুজনেই বেদনিন্দক,। 
এক জনকে প্রশ্রয় দিয় অন/তরকে হেয় করিলে মনুর 
বচনও রক্ষা হইবেক না আর যুক্তি হানিও হইবে! তোমার- 
দের মধে/ যদি কোন সুষ্ম ভেদ থাকে তাহাতে আমার- 
দের শিরঃ পীড়ার কারণ | কি: ? যদি আুতির উপরেই আঘাত 
পণ্ডুল তবে বিদ্রোহিরা কে কোন দিক্‌ দিয়া আইসে 
তাহাতে ইষ্টাপত্তি কি? ব/বহার ও মতের মধ্/ যে 
সূক্ম প্রতেদ করিতেছ তাহাতে বরণ সত/কামের গুণই 
প্রকাশ হয়! মনের গতি এক প্রকার, কার্য আর এক 
প্রকার, ইহাতৈ প্রতিগ্া কি?” 
আগমিকের এই উক্তিতে যেন তর্ককামের উপর ব্জীঘাত 
পড়িল! আগমিকের মুখে এমত তজ্জন বাক/ নির্গত 
হুইবেক তাহা তিনি স্বপপেও জামিতেন না, সুতরা* কিয়ৎক্ষণ 
পর্য্যন্ত চিত্র পৃত্বলিকার ন/ায় অবাক হইয়া থাকিলেন, পরে 
এই উত্তর করিলেন, “কি বলিলে? আর্যচাবর্ত পুণ/ভূমিতে 
প্রচারিত নহর্ষিবন্দ প্রণীত ধর্্মান্ঘায়ী ব/বহারকে পামর 
যবন শ্্রেচ্ছ নিবদিত দেশীয় নব 'ব/বহারের অদৃশ করিলা! 
অহো! কালস/ কুটিলা গতিঃ।” 
তর্ককামের উক্তিসহ মৃখভক্গিমাতে এমত অসুয়া প্রকাশ 
পাইল যে তাহাতে আমার কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধা জন্সিল। 


১ম অন্বাদ | ২৩ 


সত/কাম রহুন/ পর্ঘক কহিতে লাগিলেন, * ভো৷ তর্ককাম 
আমি দেখিতেছ্ছি যে হতভাগ/ যবন নি নাম আরণ 
হইলেই তোমার অদ্বৈতবোধ, মতা জ্ঞান, অহিণ্দা, ও 
নির্মৎ্সরতা সকলই অন্তর্ধান করে । ৫ মহর্ষি সূত্র- 
কার কি আপনি কহেন নাই «“ন কালযোগতো৷ ব/াপিনো 
নিত/স/ অর্থসন্বন্ধাৎ | ন দেশযোগতোপ/স্মাুঃ | সুতরা* 
দেশ কাল বশতঃ সনাতন ধর্মের কিম্বা নিত/ সতে/র কোন 
বিকৃতি হইতে পারে না । সতে/তে দেশ কালের দোষস্পর্শ 
হইতে পারে না। সতে/র প্রকাশে দেশ বিশেষ উজ্জ্বল 
হইতে পারে, কিন্তু দেশ বিশেষের দোষে সতে/র জেঠাতিঃ 
মলিন হুয় না, যেমন সূর্যঃ সকল লোকের চক্ষু, বাহ চাক্ষুষ 
দোষে লিপু হয়েন নাঃ « সর্ষে য্থা সর্বলোকসংচক্ষ্ন লিপ/তে 
চাক্ষু-যর্বাহাদোষৈ ৪” বস্তুতঃ যাহা যথার্থ তাহা সদা 
সর্বত্রই যথার্থবৎ প্রতীয়মান হয়! অতে/র গুণে দেশ 
বিশেষের মাহাত্ম/ সম্ভবে কিন্তু দেশ বিশেষের দোষে 
সতে/তে কলক্কযোগ হয় না! শ্রেচ্ছ দেশে যদি সতে/র 
জে/াতিঃ প্রকাশ হইয়। থাকে তাহাতে সতে/র অপযশ 
নাই, তন্নিমিত্ত শ্রেম্ছদেশেরই প্রতিটা করা কর্তব/ 1” 
আগমিকের মনে এ প্রকার তকরুদ্ধ অতি অনিষ্টকর বোথ 
হইল, তাঁহার বরণ এমত শঙ্কা হইতে লাগিল তর্ককাম বা 
তর্কমোহনে মুগ্ধ হইয়া কখন কি বলিয়৷ ফেলেন, তাহাতে 
'আবার যদি বঙ্গ বর্ণের প্রতিটা হানি হয়। তর্ক বিতর্কে তো 
তীঙ্ার সম্পূর্ণ বিরাগ, অতএব মনে২ এই বাসনা করিতে 


৩ কঠোপনিষত 


২৪ ষড়দর্শন অত্বাদ ! 


লাগিলেন যে তর্ককাম তর্ককামনা পরিহার করিলেই- ভাল 
হয়। পরে কহিতে লাগিলেন “দেখ, তর্ককাম, তোমার 
তর্কেতে আর কাজ নাই, তর্ক শাস্ত্র সর্থ অনর্থের মূল! 
আত্মবিনয় পুর্থক বেদ শুজ্রধাই ভাল! মন্ত্র বাহ্দণে যাহা 
স্পষ্ট উক্ত আছে তাহাই সার ! বেদ বিস্তারক আদি দেব 
প্রজাঞ্মতির অতিরিক্ত বৃদ্ধি কৌশলাভিমান ত/াগ কর। 
শ্রুতিই পরমাগতি জানিয়া স্থিরধী হও 1 গোতম কপি- 
লাদির সুত্রান্শীলনে তোমার মন নিতান্ত চপল হইয়াছে! 
এ চিত্ত চাঞ্চল/ দুর কর! চিন্তচাঞ্চল/ তত্ব জ্বানির ধর্ম 
নহে! যা অত্র লক্ষ/ ভেদার্থ অহরহ ব্স্ত থাকায় পরম- 
পুকযার্থ নাইী। দর্শন কর্শন ত/ঠাগ করিয়া এখন নিত; 
নৈমিত্তিক ক্রিয়া সাধনেই স্থির থাক । তর্কবিতক দ্বারা 
সতয/ প্রাপ্তির আশা কেবল আত্মবঞ্চনা। দেখ শঙ্করাচার্যট 
কি বলেন, যথা 

“নিরাগমাঃ প্ুরুষোতপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাস্তকী মগ্রতিদিতা; সম্ভবস্তি উৎ- 
প্রেক্ষায়। নিরক্ক,শন্বাৎ তথাহি কৈম্চিদন্ভি ভষুকৈর্যতে তুনোৎপ্রেক্ষিতান্তর্কা অভিযুক্ত- 
তরৈরনৈ/রাভাস/মানণ ভশুত্তে তৈরগু, ধ্রেক্ষিতা স্তদনৈ/রাভাস্/ত্ত ইতি ন 
প্রতিষ্ঠিতং তর্কাণাং শল্তং সমাশ্রয়িতুং প্ুক্ুষমতিবৈরগ্াং অথ কস/চিং 
প্রসিদ্ধমাহাআ/স/ কপিলস/ অন্থস/ বা সংমতস্তক' প্রতিষ্ঠিত ইন্যাশ্রায়েত 


এবমপি অপ্রতিষ্ঠিতহমেব প্রসিদ্ধমাহাজ্স)টাভিমতানামপি ভীর্থকরাণাৎ কপিল 
কণদুক প্রভভতীনাং পরম্পরবিপ্রতিপান্থিদর্শনাৎ” | 


£ অসরার্থঃ। যে সকল তর্ক কেবল পৃকষের উত্প্রেক্ষা 
মাত্র নিবদ্ধ, আগম অর্থাৎ শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন নহে, তাহা: 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না) যে হেতৃক উৎপ্রেক্ষা নিরক্কশ, 
তাহার কোন শাসন নাই। কেননা কোন২ অভিমত 
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তাক্ষ বুদ্ধি পণ্ডিত যত্বু পৃষ্থক উৎপ্রেক্ষানত্তর তর্ক করিলে 

হা ত তীক্ষুতর বুদ্ধি অন/ান/ প্িত দারা আভাস/ অর্থাৎ 
তর্কাভাস বপে প্রতী্রমান হইতে পারে! এবৎ তাঁহারদেরও 
তরকপরে অন/ পণ্ডিত ছারা খণ্ডন হষয। অতএব পুৰষের 
মতি বৈৰূপ; প্রযক্ত প্রতিষ্ঠিত তক আশ্রয় করিবার সম্ভব 
নাই। যদি বল কপিলাদি কোন প্রসিদ্ধ মহাত্মার সন্মত 
তর্ক অবশ প্রতিষ্টিত হইবে, তাহাই আশ্রয় করা যাউক | 
উত্তর, তাহাও প্রতিষ্টিত নহে কেননা কপিল কণাদ প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ মাহাআ/াভিমানী তীর্ঘকরগণের মধে/ও পরম্পর 
বিপ্রতিপপ্তি দেখা যায় ?1 

“ শঙ্করাচার্যে/র এ উক্তির পর আমার আর বাক/ প্রয়োগ 
করিবার প্রয়োজন নাই ইহ্বাতেই বৃঝিবা দর্শন কর্শন সকলই 
নিরর9৫ঘক +% 

সত্যকান | “আগণিক, যাঁদও তৃনি দর্শন শান্তর দূষণ 
করিয়া আমার কোন উক্তির প্রতিবাদী হও ন।ই বটে, তথাপি 
আমাকে একটা কথা কহিতে হইল ! শঙ্করাচার্যে/র এক 
গক্ষের উক্তি যেমন উদ্ধত করিলা তদ্ধপ অপর পক্ষে তিনি 
কি বলেন তাহাও মন্তব/ যথা, 

নহি প্রতিষ্টিতন্তর্ক এব নাম্তীতি শব্ততে বক্তুৎ | ক্রহর্থবিপ্রতিপন্ো 
চার্থাভাসনিরাকরণেন সম্ভগথনির্ধারণং তকে নৈব বাক্যব্রত্বিনিরূপণরূপেণ ক্িয়তে 
মন্থুরপি টৈবমেৰ মহযতে প্রন্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্্রঞ্চ বিবিধাগমং ত্রয়ং স্থবিহিত্তং 


কান: ধর্মস্তদ্ধিমভীগ্ষতেতি আর্ষং ধন্মোপদেশঞ্চ বেদশান্রাবিরোধিন! যস্তকেণানু- 
মন্ধত্ে সধম্মং বেদ নেতর ইতি চ ক্বন্‌। 


* অপ]ার্থঃ এমন বলা যায় না যে প্রতিষ্ঠিত তর্ক মাত্রই 
নাই |" শ্রুত/রেের বিপ্রতিপান্তি হইলেও অর্থাতাসের নিরা- 
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রণ দ্বারা সম/ক্‌ অর্থ নির্ধারণ কেবল বাক/ বৃন্তি নিকপণ 
বপ তর্কের দ্বারাই সস্ভাবঃ1 ভগবান্‌ মনুরও এই প্রকার 
ত যথা ,প্রত্/ক্ষ অনুমান এব শাস্ এই তিন গ্রকার প্রমা- 
ণই থর্্ম শুদ্ধি প্রেত বক্তির পক্ষে বিহিতবপে অবলম্বন 
করা কর্তব/! যে ব্যক্তি বেদের অবিরোধি তর্ক দ্বারা 
মার্ ধন্মোগদেশের অনসন্ধান করে ণেই ধর্মভুত অন/ কেস 
নহে । 

“বার এবৎ শঙ্করাচার্যে/র মতে আগমিক বিষয়ে তর্ক 
অকর্তুব/ বটে, কিন্তু আগম নিৰপণে যদি মতের এক না হয় 
তবে কি হইবে? কোন্‌ গৃষ্থে যথার্থ উশ্বরবাণি আছে, 
কোন্‌ গন্থ সত/ শাস্্ঃ এবিষয়ে যদি বিভিন্ন মত হয়, তবে 
ঘক্তি নিদ্ধ ত্কের সৃতরাৎ প্রয়োজন, নচেৎ যে শাম্ম আমি 
গাননীর গণ/ করিনা তদ্ধচনে আমাকে নিকন্তর কলিতে 
পার না। 

“যদি কোন যবন মোল্লা আসিয়া কোরাণ কিম্বা কোরাণ 
পৌোষক কোন ভক্ত শান্্র স্মরণ করিণা কহে বে বক্ব্রিদ 
পর্থাহে মেষ মাণ্ন ভক্তব/ তবে কি তুমি ভেড়া বা খাসী 
বা পাঠীর মাণ্স উদরসাৎ করিবা? তখন শীস্তের মূল প্রমাণ 
জিজ্ঞাসা, করিয়। যক্তি মবলক্বন পুর্ঘক তর্ক করিতে হইবেক ] 
নচেৎ সে মোল্লাকে কি পে নিকন্ত স্তর করা যাইতে পারে । 

« অপিচ, আমিও তোমার নায় বিশ্বান করি যে আগ- 
মিক সত/ অবশ/ আছে । ইশ্বর অনেকশঃ স্বীয় অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিয়াছেন, আর তাঁহার অভিপ্রায় যথার্থ শাস্ত্রে গ্ন্থ- 
বদ্ধ হইয়াছে, তথাপি যুক্তির পথ নিতান্ত কদ্ধ হয় নাই! 
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এমত ভূত পদার্থ আছে যাহাতে, যুক্তির অনৃশ্পীলন অদোষ, 
বরঞ্চ গ্রশণ্সনীঘ্ন। আম রবে নিবেদন করিয়াছি বটে 
'যে মানব যুক্তিতে ধশ্বরিক শাস্তের জতিরিক্ত শিক্ষা 
অসস্তব | মান্ষিক উপদেশ! উশ্বরীয় উপদেশকে অতিক্রমণ 

করিতে পারে না ! কিন্ত যে২ ভূত তত্রানুশীলন ম'নব বুদ্দি- 
যোগে বস্তাব/ ভদ্বিষয়ে ঈশ্বরোক্ত আগণিক খিষ্ষানাই, কেননা 

তাহা সহজে প্রাপ/ হওয়াতে অতিমানৃষিক ২ উপদেশের আপেল 
রাখে না কেবল বৃদ্ধির অনশীলন দারা তাহা আথেট আন 

* এমত ভুততনতে নর নিত গম পকযার্থের লিট রি 

না থাকলেও * তাহা 1 নিতা* উপেক্ষণীয় নহে! পরনেশ্বরের 
সষ্ট পদার্থ সমূহ দর্শনে কেবল ভন্ভির উদ্রেক সম্ভবে | ভূত 
পদার্থ ষাহার সৃষ্ট নত/ শান্তর তাভ।রই রচনা ! উভয়ই 
তাঁঠির ক্রিয়া, অতএব কিপ্রকারে পরস্পর বিকদ্ধ হইবে ! 
সীক্ত শাস্্র, যাহা তার আঁপনার প্রণীত নহে, তাহা ভূত 
পৃদার্থ দ্বারা অনুতবঞ এঅতীয়মান হইতে পারে, কিন্ত নত; 
শান্তর অবশ/ ভূত পদার্থ সন্ত হইবে । 

“ তবে মনুষে/র কর্তব/ কি? আদৌ সত/ শাস্ত্রের অন 
বণ করিয়া তন্তর্গত বিধি নিষেধ সম্প্রণ পে অবগত 
হওয়া উচিত, এব তগ্িতিন্ত বদ্ধি ও বিবেকের অনুশীলন 
কন্তব/ ! ভূত পদার্থ দর্শনে জগৎ্পাতার শান্তি ও কৌশল 
বিশেষ কপে প্রকাশিত হন, অতএব তন্দ্শনাথিকার সামান/ 
অধিকার নহে! দেখ রামায়ণের ভাঁষ/কার তুলসী দাস 
চিরকুট পর্থতে শ্রীরামচন্দের পদাক্ক দর্শন জাত দশরথ তনয় 
ভবতের আনন্দ কেমন অপর্থ বাক/দারা বর্ণন করিয়াছেন, যথা 


২৮ ষড়্দশন অণ্বাদ ! 

স্বনন্থি নিহব্ত্র হালমহ আস্্রা। লাল দাহ দামত হত্কা ॥ 
হজ ছিব হি ছিযনঘনল্হ ভানছ্ি | হযঘুনহ লিন হি নুহ মান্বছি॥ 

“ বৈকেয়ী নন্দন যেমন রামচন্দের পদাক্ক দেখিয়া গৃতক্ষ 
ভাত দর্শন সুখ প্রাপ্ত হ্ইনাছিলেন আমরাও ভূত পদার্থ 
মধে; অংচারদের পরমপিতার পরাক্রম ও কৌশলের চিহ্ন 
লক্ষ/ করিয়া যেন তীহ্থার সহিত প্রমুখাৎ্ আলাপের আনন্দ 
লাভ করিতে পারি! 

“ইন্দিয় গ্রাঙ্থ বিষয়ে বৃদ্ধির অনুশীলন করিলে কখন 
ঘর্মহানি সন্ভবে না, তাহাতে বরণ ধর্ম বৃদ্ধির সম্তভব। তত 
পদার্থ বিষয়ে কেমন অভ্ভুত বিদ)া প্রকাশ হইয়াছে! 
জগত্প্রষ্টী জল এব অগ্নিকে এমত অপর্থ নিয়মবদ্ধ করিয়া- 
ছেন, যে জলে অগ্সির উত্তপ দ্বারা এক প্রকাণ্ড অপরিমেয় 
দ্রব/ উৎপন্ন হয়, সে দ্রেবেযর অভিঘাতে বারিধির উপর 
জাহাজ চালন এব ধরাতলোপরি অগণিত রথ চালন 
হইয়া থাকে । যে বিদ্চারহসে,র দ্বারা এমত ব/াপার 
সম্ভাব/ জগণ্পাত! কি বিবেকি প্রাণি বর্গকে তদনভিজ্ঞ 
রাখিতে বাঞ্1, করেন? দেখ, বাম্প প্রয়োগে দ্রেত গমনা- 
গমন হওয়াতে এক্ষণে অতিদূর দেশও যেন গ্রামের নিকটস্থ 
হইয়াছে । প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া অপরাহে বারাণসী 
প্রান্তু হইবার ষস্তব হুইয়াছে। সুবুদ্ধি জন কি এমত 
বিদচার অনাদর করিতে পারেন? অপিচ, কোন ২ ধাতুতে 
কোন ২ অন্মরন সণযোৌগ করিলে এমত অভিঘাঁত শক্তি উৎ্পন্ন 
হয় যদ্দারা শত ২ যোজনাস্তরস্থ লোকেরা যেন সমগৃহস্ত্ের ন/ায় 
জিজ্ঞাসা বার্তা করিতে পারে ! তদ্দারা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরস্থ 
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বিপ্র রর্গ পলমধে/ কালীঘাটস্থ হালদারদিগকে প্রশ করিয়া 
উত্তর পাইতে পারেন। এমত পদার্থ বিদঠান্শীলন কি বিশ্ব- 
পাতার ইচ্ছাবিকদ্ধ হইতে পারে? কবিবর কালিদাের 
অনৃভবে রামগিরির আশ্রম হইতে অলকা। নগর পর্যন্ত 
মেঘের দৌত; ক্রিয়া দ্বারা অণ্বাদ প্রেরণের পর দ্রুততর সণ্বাদ 
মনের কল্পনাতেও আইস না, এব বে কল্পিত মেঘের দৌত/- 
ক্রিয়াও কালিদাস অসম্ভব বোধে কেবল চেতনাচেতন বিবেক 
শৃন/ কামাতৃর পুকষের প্রলাপ ৰপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা, 

ধূবজেচাতিঃসলিলমকতাৎ সননিপাতঃ কমেঘঃ সন্দেশার্থাঃ 
কৃ পট্করণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ | ইত ত্ক/াদপরি- 
গণরন্‌, গুস্থাকস্তৎ যযাচে কামার্তাহি প্রকৃতিবপণাশ্মেত- 
নাচেতনেষ্‌। কিন্তু ফলে বিদ]ানুশীলন কবির উৎ্কট বর্ণনাও 
'তিক্রমণ করিয়াছে! যাহা মেঘের অসাথ/ তাহা সৌদামনী 
বু লৌহ শলাঁকার নাধ/ হইয়াছে! এক্ষণে আকাশ পথ্থ 
অবলম্বনে ইণ্লগু হইতে বঙ্গভুমিতে সন্দেশ প্রাপণ সম্ভব 
হইয়াছে আর জলথি পারে রাব৭ পুরী লঙ্কা হইতে রামরাজ- 
ধানী অযোধ্ঠায় প্রায় প্রত/হ সণ্বাদ প্রেরণ ও প্রাপণ হইয়া 
থাকে । অধিক কি কহিব? দিবাকরের হরিৎ অশ্বেরও এমত 
বেগ নহে কখন ২ এক স্থলের প্রভাত স্বাদ অন)ত্র রাত্রি 
থাকিতে২ও পহুছে। অতএব এবস্তৃত বিদ/ার কি অনাদর 
করা যাইতে পারে ! - 

. 4 অত্মদ্দেশে বহুকালাবধি যে প্রকার দর্শন শাস্ত্র চলিত 
আছে তাহা বড় শ্রদ্ধা জনক নহে বটেঃ কেননা তদ্দারা৷ কোন 
প্রকার অভীষ্ট সাথন হয় নাই! তাহার কারণ এই যে সুত্রকার 


৩০ ষড়্দর্শন অত্বাদ! 


মহর্ষি গণ ব্যাষ্ট ভাবে ভূত পদার্থের পৃত/ক্ষ পরীক্ষা পক 
বমস্টিভাবে নিয়ন বন্ধন না করিয়া একে বারেই নাঘান/ সু 
রচনা করিয়াছিলেন! তাহা ও শিষ/নমথবা শ্রোতা কিস্বা পাঠক 
বের যুক্তিপূরঃসর আলোচনার্থ রচনা করেন নাই, কেবল 
শ্রদ্ধা পূর্ধক হ্ৃদয়ঙ্কম করণার্থ উপদেশ করিয়াছিলেন । 
যুক্তি তর্কাদি কা শিষে/র পশ্ষে নিষিদ্ধ ছিল | ভাষঠাদি 
করিবার নিষেধ ছিল না, কিন্তু তাহাও আদালতের বেতন গ্রাহি 
উকিলের ন]াঁয় গুকবাক/ পোষক করিতে হইত? তাহাতে 
আবার নান! প্রকার বিলক্ষণ বিদ) একত্র মিলিত হওয়াতে 
সকল দিকেই হানি হইয়াছে । পৃথিবঠাদি পঞ্চতূতের ৰূপ 
রস গন্ধাদি নিজপণের সহিত নীতিশান্দছের কিবা থর্মশাক্স্ের 
নিকট অঙ্বৰ্ধ নাই তথাপি এ সকলের সিদ্ধান্গ সমকালীন 
হইয়াছে! ইন্থাতে সত/ নির্ণয়ে মা বাধা পড়িবার সম্ভব ! 

“কিন্তু গোতম কণাদাদি পূর্ন খষিগণ এই বূপে স্ব 
কপোল কল্পিত ষোড়শ বা ষট্‌ পদাথাদি বিবেচনাকে 
মোক্ষোপায় কহিযনাছেন বলিয়া আমারদের পক্ষে ভৌতিক 
পদার্থ নির্ণঘকে পরমপদার্থ নির্ণয়ের সহিত সশস্রিষ্ট করিবার 
প্রয়োজন নাই | শঙ্করাচার্/ কহিয়াছেন, “নহি পর্থজো 
মূঢ আসীদ্িতযত্মনাপি মূঢেন ভবিতব/মিতি কশ্চিদস্ডি 
প্রমাণণ অথাৎ পুর্থজ মুচ ছিলেন তন্নিমিন্ত আপনাকেও মুচ্ 
হইতে হইবেক এমত কোন প্রমাণ নাই। 

“ কিন্তু পূর্থ সত্রকার খধিগণের বিষয়ে ইহা মনে রাখা 

স্ব যে তীহারদের মহা পাগ্ডিত/ থাকাতে শিষ/ বর্গ 
রঃ তাহবারদের বচনকে আগ্ন বাক/ জ্ঞানে তদ্দিষয়ে যন্তি 


১ম অন্বাদ । টি 


রক করাতে বিরত হইয়াছিল ! সুতরাণ ভূত পদার্থ 
মথবা আত্ম ত$ বিষে তীহ্থারা যে উপদেশ করিয়াছিলেন 
.কহুই তাহার কোন পরীক্ষা করে নাই! মুনিনাঞ্চ,মতিভ্র মঃ, 
ঝষিদিগেডও ভ্রম সম্তবে কিন্তু শ্রদ্ধার আতিশয/ প্রযুক্ত ভ্রম 
শোধিনের কথা দুরে থাকুক কেহ তাহারদের বচন পরাক্ষা 
করিতেও সাহদ করেন, নাই, সৃতরাণ ভ্রান্তি প্রবাহ বিনা 
বাধে বলবান্‌ হ্‌ইয়া আসিয়াছে । 

« গোতিম কণাদাদি খধিরা ন/ায় শীন্ত্ররচনা করত পদাথ 
নিণয়ের উত্তম ২ নিয়ম বচন বদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, যথা, 
ব/প্তি বিশিষ্ট পরামর্শ সহকারে প্রত্/ক্ষ পূর্বক অনমান দারা 
তর্ক মীনান্না কর্তব/ ! কিন্তু আপনারা সে নিয়ম পাঁলন 
করেন নাই শিষ/বর্গের শ্রদ্ধা অবলম্বন করিয়া স্বীয় ২ 
অভিপ্রায় ব/ক্ত করিয়াছিলেন তথাপি তীহারদের উপদেশে 
মানব মঞ্তলীর প্রচুর উপকার হইরাছ্ে স্বীকার করিতে 
হইবে । 

“ বিদ)ার চর্চা না করিলে বেদের বচন প্রমাণই আত্ম 
হৃত/ার পাতক হয় । অর্থাৎ শঙ্কপাচার্ষে)র বঠাখ/ানুসারে 
বেদেতে অজ্ঞানকে নিজ আত্মার ঘাতক কহে, যথা « অস্ব্া 
নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ তাস্তে প্রত/ভিগচ্ছন্থি 
বে কে চাত্মহনোজনাঃ অসঠার্ সে সকল লোক ঘূর্ঘ/ হীন 
এব০ অন্ধকারাবৃত দেখানে আত্মঘাতক জনকে যাইতে হয় 
এস্কলে শঙ্করাচার্। এই ৰূপ ব/াখ/ করেন, যথা « আত্মানৎ 
ঘন্তীতি আত্মহনঃ কে তে যেংবিদ্বাণ্থঃ কথণ তে আত্মানৎ 
নিত/* হিণ্রন্তি অবিদঠাদ্দোষেণ বিদ/মানস/ত্বনস্তিরস্ষ- 


৩২. ষড়্দর্শন সত্বাদ ! 


রণা! অর্থাৎ কেমন লোক আত্ম াতক জন? যাহারা 
অবিদ্বান্। কি প্রকারে তাহারা নিত/ আত্মার হিণসক হয়? 
অবিদ) দোঁষেতে বিদ/মান আত্মার তিরক্করণ দ্বারা! ইহার 
তা্পর্য/ যাহার স্বেচ্ছা পৃর্থক বিদ/ালাভের সুযোগ ত/গ 
করে তাহারা আত্মহানিকর হয় ৮1 

সত/কামের এই উক্তিতে আগমিকের অন্তঃকরণে 
যৎকিঞ্চি আনন্দোদয় হইল । পূর্বে মনে করিয়াছিলেন 
নত/কাম নিতান্ত বিবেচনা শুন/ হইয়া দেশীয় শান্দ্ের 
অম/ক্‌ নিন্দক হইয়াছেন এক্ষণে দেখিলেন গোতম কণাদাদিরও 
কিয়ৎ পরিমাণে পোষকতা করিয়া থাকেন ! অতএব এই 
উত্তর করিলেন, “ ভাল সত/কাম, তুমি যে ২ বার্তার 
প্রনঙ্গ করিলা তাহা বিবেচনার বিষয় বটে, কিন্তু ঝটিতি 

কোন কথা বন্তব/ নহে ! পরে বিবেচনা করিব । তবে 
তুমি যে কহিলা আমি তোমার মতের কিছুই বুঝি না, এব 
পরে তাহা বুঝাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলা, নেই 9 
আমি এখন তোমার অভিপ্রায় শুনতে বাসনা করি” 

সত/কাম স্বমত প্রতিপন্ন করিতে আহত হইয়া হি 
যে তাহা আামান/ ব/াপার নহে । ধর্ম ও ব/বহার সম্পর্কে 
মতের বৈৰূপ/ হুইলে পরস্পরের অভিপ্রায় বুঝ৷ সহজ নহে 
অত/কাম মনের মধে/ কিঞ্চিৎ প্রনিধান করিয়া কহিলেন, 
« আগমিক তুমি কহিয়াছু যে আমি অস্মদীয় আচার্য/- 
বরের হৃদয়গত আশাতার মলচ্ছেদ করিয়াছি, আর এই 
বলিয়া স্বীয় মনঃক্ষোভ প্রকাশ করিয়াই। তোমার মনঃ- 
ক্ষোভকে আমি তিরক্কীর কিন্বা বিপক্ষোক্তি জ্ঞান করি নাঃ 


১ম সপ্বাদ ৩৩ 


আমিজানি যে তদ্দারা কেবল তোমার হদ/তা ও সৌজন/ 
নুচিত ত হয়! তুমি বুঝি মনে কর যে বেদ নিন্দা এব বৃন্- 
' ধর্ম পরিহার কুটিল অন্তকরণের লক্ষণ । ইতিতাস পুরা- 
গাছি সণ্হিতাতে পুরা কালের বেদ ত/াগি পাষণ্ড ব্গের 
যে, প্রকার আচার বর্ণন আছে, তৃমি বোধ কর আমারও 
তদ্ধরপ আচার ! তোম্মার বোধে বৈদিক পদ্ধাতি ত)গ 
করিলেই অনীশ্বর চার্থাক জৈন বৌদ্ধাদির ন/ায় অধার্টিক 
হইতে হয় এব ব/বহারে রাবণ ও কণ্নাপেক্ষীও অধিক 
পাঁমরতা প্রাঞ্ঠু হইতে হয় । কিন্ত আমার একটি কথা শুন। 
শক্করাচার্ঘচাদি মহা মহোপাধ্ঠায় পণ্ডিত বৃন্দ বৌদ্বাদির যে 
বর্ণন করিয়াছেন তাহা! বস্ততঃ সত/ই হউক বা ঘিথ)াই 
হউক, কিন্তু নাস্তিকাদি নিরীশ্বর মতে তোমার যেমন দ্বেষ 
আমারও তদ্রপ। তোমার মুখের ভঙ্গিমাতে আমার এ কথায় 
ঢচমত্কারের লক্ষণ দেখিতে ! যদিও তোমার ও আমার 
অনেক মত বৈলক্ষণঠ থাকে তথাপি অনীশ্বর এব” অধার্্মিক 
উপদেশে উভয়ের সমান দ্বেষ অজন্তব নহে ! 

* আমার স্বীয় মতের প্রতিপাদন পরে হইবে এক্ষণে 
তোমার মনঃক্ষোভ নিবারণার্থ এই মাত্র কহিব যে জগণ্কর্তার 
মহিমা বিকদ্ধ কোন আচার কিন্বা প্রচার দোষে আমি কখন 
লিগু হই নাই! তুমি কহিয়াছ আমি ধরন্মসাথনে শিথিল 
হইয়া ত্রিসন্ধ/ ত; শগ করিয়াছি। ধর্মসাথনে শৈথিল/ 
প্রযুক্ত তাহা করি নাই কেননা অদ্ঠাপি প্রকারান্তরে আমি 
না ব্রৈকালিক আরাখনা করিয়া থাকি! “পরাতে 


বণ সায়াহে ও মথঠাহে আমি আরাখনা করি?! ত্রিসন্ধযা 
া 
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তঠাগ করিবার কারণ এই ঈশ্বর আরাধনার বিশিষ্টতর পদ্ধতি 
পাইয়াছি। *শন্ন আপো ধন্নন/ কহিনা বটে এব০ « শমনঃ 
সন্ত নুপ/8 কিন্বা৷ « শন্নঃ সমৃদ্রিয়া আপঞ্” অথবা “শমনঃ 
সন্ত কুপ/৮ এসকল উক্তিও করিনা, কিন্তু যিনি মকদেশীয় 
ও অনুপদেশীয় জল সৃজন করিয়াছেন এব” সামুদ্রিক ও কুপ/ 
বারিরও আদিকারণ হয়েন তাহার নিকট কৃশলার্থ প্রার্থনা 
করি! এব” যদিও সূর্ষেঃর এব০ যজ্ঞের ও ইতর ২ মনু/পতির স্তব 
করি না বটে তথাপি যিনি সু্যে/ ত্রষ্টা ও যজ্ঞের যথার্থ স্বামী 
তাহার নিকট প্রার্থনা করি যে" মনু/কৃতেভ/ঃ পাপেভ্যারক্ষ- 
তাৎ ঘদ্রাত্র/ পাপমকার্ষ* মনসা বাচাহস্তাভ/ৎ পন্ভঠামূদরেণ 
অহস্তদবলল্পতু' অর্থাৎ ক্রোথ পূর্বক কিনা মানসিক বাচিক 
অথবা হস্ত পাঁদাদি করণক বন্দিয়িক কোন ব.াপার দ্বারা 
রজনী যোগে যে পাপ করিয়াছি? জগণ্কর্তা যেন দিবা ভাগে 
তাহা নষ্ট করিয়া আমাকে রক্ষা করেন! দিনকরকে সন্বো- 
ধন করিয়। আমি কহি না বটে “যৎকিঞ্চদ্বরিতৎ ময়ি, 
ইদমহমনূতযোনৌ সূর্যে/ জেঠাতিষি পরমাত্মনমি হুহোমি' কিন্তু 
সূর্যকৃৎ পরমেশ্বরকে স্বরণ করিয়া মক্রোপিত পাঁপনিচয়কে 
হোম করিতে অবশ/ উদ/ম করিয়া থাকি । 

* স্বধন্ট তঠাগী বলিয়াও আমার অপবাদ হইয়াছে! 
বিরক্ত হইও না আমি ছল বিতগ্াদি করিতেছি না, কিন্ত 
জিজ্ঞাসা করি, ব্বধর্্মের অর্থ কি? স্বধন্ম কাহাকে বলে? 1” 

তর্ককাম অমনি সত্বর হইয়া কহিলেন, **স্বধর্ম কাহাকে. 
বলে! তুমি কি জান না? তোমার স্বকীয় ধর্ম তোমার 
আপনার ধর্ম” 
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ত/কাম । “কিছু মনে করিওনা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করি 
আমার স্বকীয় ধর্ম কি? স্বকীয় ধর্ম কাহাকে বলে! 
তর্ককাম। “যে ধর্মে তোমার জন্ম! হিন্দ ধর্ম 
ভারত বর্ষাঁয় লোকদিগের ধর্ম” 
অত,/কাম ! *কি বলিলে হিন্দ ধর্ম! একি কোন 
শাস্ত্রীয় শব? স্বধর্মের লক্ষণ নদ ধর্ম এমন প্রমাণ শ্রুতি 
কিন্বা আতির কৌন বচনে কখন পাই নাই” । 
তর্ককাম ক্ষণৈক মৌনাবলম্বন করাতে অনি কহিলেন, 
“ বটেই তো, কি আশ্চ্য/, হিন্দ শব শাস্ত্র মধে/ নাই, 
তথাপি আমরা অস্মদীয় ধর্মকে জিন্দ ধন্ম কহিয়া থাকি! 
এ শব তো সন্ত নহে কোথা হইতে আইল! " বোঁধ 
করি যবনেত্া আঁমারদিগকে উপদেশ করিয়াছেন ”1 
. নত/কাম। “ভারতবর্ষের পরিচয়ে হোদ্দ শব (যাহার 
ৰপান্তর হোন্দহেন্দ হিন্দিয়া) বাইবেলের মধে/ আছে তৎপূর্বে 
এবভভূত শব্দ 'কখন গুস্থ বদ্ধ হয় নাই ! প্রাচীন যবনেরা 
পূর্বাঞ্চলের কোন দেশ হইতে এ শব্দ গ্রহণ করিয়া ইণ্ডিয়া 
ৰপে বিকৃত করিয়াছিল আরব পারশাদি ইদানীন্তন যবনেরা 
তাহা হিন্দ করিয়াছে ইহারদেরই হইতে আমরা পাইয়াছি % 
তর্ককাম | £*াচ্ছা শব্ধ সাধন তর্কের কি প্রয়ো- 
জন?! যে ৰপে হউক হিন্দ শব্ধ এক্ষণে চলিত হইয়াছে 
তাহার তাণুপর্য/ এতদেশীয় লোক । হিন্দু ধর্মে এদেশীয় 
লোকদিগের ধর্মকে বৃঝায়। তবে কি না শব্দ শক্তির 
পরিমাণ অতিক্রমণ করা কর্তব/ নহে! এতদ্দেশীয় লোক 
অর্থাৎ যাহারদের ভারত ভূমিতে নিবাস করিবার অধিকার 
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আছে তাহাদের থন্ম। যবন পারসি প্রভৃতি লৌকদিগের 
ভারত ভূমিতে বাস্ত করিবার অধিকার নাই সুতরা* তাহার- 
দিগকে হিন্দ কহা যাইতে পারে কিন্তু আমারদের পণ/ 
ভূমিতে যাহীরদের নিবান অধিকার আছে তাহারদের 
ঘ্মই হিন্দু ধর্ম সেই ধর্মেই তুমি জলাঞ্জলি দিয়া জাতীয় 
শ্রে্ঠ পদে কুঠারাধাত করিয়াছ ' খ. 

সত/কাম । “ভাল, আমারদের পুণ/ভূমিতে নিবাসা- 
ধিকারিদের ধর্ম কোথায় উপদিষ্ট আছে” । 

তর্ককাম। “ওহে তুমি যে আদালতের উকিলদের 
নায় শওয়াল করিতে লাগিলা। ভারত ভূমির নিবাঁসা- 
ধিকায়িদের ধর্ম বেদ।দি শাস্ত্রেতেই আছে আর কোথায় 
থাকিবে”! 

সত/কাম ! «*ক্ষম! কর তর্ককাম । মিথ/ ছল জল্প 
কর! আমার তাৎপর্য/ নহে । কিন্তু শ্রুতি স্মৃতি শাস্তের 
মধে/ ভারত ভুমি নিবাপাধিকারিদের কোন সাধারণ লক্ষণ, 
কিন্বা ধর্ম আমি কখন দেখি নাই তুমি যদি দেখিয়া 
থাক তবে বচন উদ্ধার পূর্বক আমার অনভিজ্ঞতা বিনাশ 
কর? কলে আমি এই জানি বেদেতে আর্' নামে এক 
জাতির উল্লেখ আছে কিন্তু পূরাবৃত্তজ্ঞ পণ্ডিত বর্গের মতে 
তাঁহারা সিন্ধু নদীর পাশ্চাত/ দেশ হইতে আসিয়া এইদেশে 
বদতি করিয়াছিলেন। তাহারা এদেশের আদ/ নিবাসি 
এমত বোথ হয় না কিন্তু সে যাহা হউক এদেশের মথে! 
অন/ এক জাতির প্রসঙ্গ বেদেতে আছে তাহারদের নাম 
দস তাহারা আর্য বণশের বিপক্ষ ছিল আর্য/ দম; বণশের 
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মধে/.কোন হৃদ/তে ব্যবহার ছিল না, যথা খগ্দে সণ্হিতা 
১ অষ্টক ৪ অথণায়ে, « বিজানীস্বার্য)ান যেচ দস/বো বর্কি- 
যাতে রন্ধয়াশীসদবৃতান্ । অর্থাৎ আও দস/ উভয় 
জীতিকে বিলক্ষণ জানিও! কর্ম্মবিরোধি অবৃতগ্রণকে 
দমন কর ! এব” অন/ত্র  অধ/ায়ে “বিদ্বান বজিন্‌ দসংবে 
হেতিমস]ার্য/ অহোবর্ধয়া দ্মিন্দু । অর্থাৎ হে বজি 
ইন্দ দস/দিগের উপর অস্ত্র 'ক্ষেপ কর প্রবণ আয /দিগের 
বল ও যশ বৃদ্ধি কর। সুতরাণ দসু/রা ই 
বিপরীত হওয়াতে আর্ঘ; শব্দ বা/ হইতে পারে না 
*“ অতএব পরস্পর এমত বিক্দ্ধ জাতি দ্ধয়ের ইত 
সাধারণ ধর্ম সম্ভবে না তথাপি উভয়ে দেশের নিবাসাথি- 
কারী! তন্ডিন্ন দেশের মধে/ রাক্ষর নিবাসিও আদাবধি 
ছিল তাহারদের স্বধর্ম্মের কথ! কি বলিব শুনিলেই ভয় জন্মে 
ও রোমাঞ্চ হয়! ভড়িকাবে/ রাম মারীচ সণ্বাদে এই 
»উক্তি আছে যথা 


রামচন্দ্র] আত্মন্তরিস্তং পাশিতৈ নরাণাং ফলেগ্রহীন হৎসি বনস্প- 
তীনাং 1! শৌবাস্তিকত্বং বিভব ন যেষাং ব্রজন্তি তেষাং দয়সে ন কম্াৎ। 

রাক্ষস। 'অনে। দ্বিজান্‌ দেবযজীত্রিহল্সও ্রম্মাঃ পুরৎ হেেতনরাধিবাসং | 
ধর্মোহায়ং দাশরথে নিজোনো! নৈবাগ্ঠকারিষ্মতি বেদনত্তে | 

রাম | ধর্মোেন্তি সহ্াং তব রাক্ষসায়মন্যোরতিস্তে ভু মমাপি ধন্মঃ। 
্রহ্মছ্ষস্তে প্রণিহস্মি যেন রাজখন্রততিধূতকার্ম কেষঃ || 


«দেখ এস্থলে রাক্ষম কহিতেছে বিপ্রভক্ষণ করাই 
আমারদের স্বর্্ম, রামচন্দুও তাহা স্বীকার করিলেন, এবৎ 
যদিও 'এমত স্বথন্্ম পালক জনগণকে হন্তব/ জ্ঞান করিয়া- 
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ছিলেন তথাপি দেশে তাহারদের নিবানাধিকার অস্বীকার 
করেন নাই 1” 

তর্ককাঁম। “কিন্তু রাক্ষসেরা তো বৃন্ধ বর্ণের নিত/ শক্র, 
তাহারা কখনই উহ্বারদের সহিত মিত্রতা করে নাই 1” 

বত্যকাম | “যথার্থ বটে তথাপি রাঁক্ষসেরা ভারত ভূমির 
নিবানাধিকারী প্রজা! তাহারদের নিবাসাধিকার অস্বী- 
কার করিতে পারনা। সৃতরা” শান্ত মথে। হিন্দু সমূহ্নের 
কোন সাধারণ ধর্ম পাওয়া যায় না কেননা শাঙ্তেই 
স্বীকার করিতেছেন যে আর্/ রাক্ষস এক থন্মাঁ নহে 1” 

তর্ককাম । “কিন্ত রাক্ষসের৷ তো হিন্দু নহে তবে 
তাহারদের সহিত এঁক/ ধন্মণভাবে কি হিন্দুদিগের এক 
ধর্মাভাব হইবে" 

অত/কাম ! “হিন্দু শব্দে যদি ভারত ভূমির নিবাসা- 
খিকারী প্রজা বুঝায় তবে রাক্ষদিগকেও ছি কহিতে 
হইবে কেননা তাহারদিগের অবশ/ নিবাসাধিকার আছে? 
আচ্ছা না হয় সে কথা দুরে যাউক। তোমরা শুর 
জাতিকে হ্ন্দ মধে/ গণ/ করিয়া থাক কি না” | 

তর্ককাম! * শুভ্র জাতিকে অবশ; হিন্দু মধে/ গণ/ 
করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই নচেৎ শূত্র বর্গকে 
অগণ করিলে অস্মদীয় নমাজের ত্রিপাদ নষ্ট হইবে ! 
অধিক আমারদের তৃম্বামী অধিরাজও বহিষ্কৃত হইবেন 
তবে ধর্দের রক্ষক আর কে থাকিবে?" ৃ 
 সত/কাম! * আচ্ছা কিন্ত শাম্ত্রেতি কি বাহ্ষণ এব০ 
শৃত্র বর্গের কোন সাধারণ ধর্মের উল্লেখ আছে? তাহ। 
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অনন্তর, বাক্ষণ বর্গের ধর্ম স্বাধ/ায় ও শাক্ চিন্তা, শুত্র 
ধর্ম দ্বিজগণের পরিচর্যঠামাত্র যথা একনেব তু শদ্বস/ প্রভূঃ 
কন্ম অমাদিশৎ । এতেষামেব বর্ণানা০ শুত্রষাননসুষযা |" 

তর্ককাম ! * বাছ* তাহাতে কি?” 

অত/কাম | “তবে স্বখর্মের অর্থ জাতীয় ধন্ম] যে 
বর্ণের পক্ষে যাহা বিহিত.তাহাই তাহার স্বধর্থম। আমার 
উপর স্বধন্ম বিসর্জন অপবাদ হইয়াছে অতএব সেই অপ- 
বাদের যথার্থ তাৎপর্য কি তাহাই আমি বৃঝিতে চাহি, 
মূর্খ লোকে শাস্ত্ জানেনা, কহে যে ভিন লেখক মাত্রেরই 
কোন বাধারণ ধর্ম আছে, আর ধর্ম শবে তাহারা কোন 
উপাসনা বিশেষের নিয়ম বুঝে, অথচ ধর্ম শব্দে জাতীয় ধর্ম 
বুঝায় । হিন্দুধর্ম শব্দই নবকর্পিত শব্দ, শ্রুতি স্মৃতিতে ইহার 
প্রয়োগ নাই, আমারদের পৃণ/ ভূমির নিবাসাধিকারিরদের 
সাধারণ নামান্তর নাই, যদি তাহারদের সকলের কোন 
পরাধারণ সনাতন ধৰ্ম ধাকিত তবে অবশ/ শাস্ত্রের মেঃ 
তাহার কোন সাধারণ অভিধানও পাওয়া যাইত”। 

তর্ককাম | “পুণ/ত তমির নামান্তর আর্ধচাবর্ত অতএব 
আর্ শব্দকে এ ৰূপ সাধারণ অভিধান কহা যাইতে 
পারে । 

সত/কাম ! “কিন্তু আর্য শব্ধ দসূ/দিগের অভিধান 
হইতে পারে না কেননা আর্য/ দ্‌সু/ বেদের মধে/ পরস্পর 
বিকদ্ধ জাতিৰপে বর্ণিত আছে! আর্ঘ/ শব্দ শুদ্রেরও 
অভিধান হইতে পারে না কেননা শাস্ত্রে লিখিত আছে যে 
ৰান্ধণ জাতি দেবগণ হইতে উৎপন্ন, শুদ্র বর্ণ অসুর জাত, 


৪০ ষড়্দর্শন অত্বাদ । 


যথা তৈত্তিরীয় বাহ্ষণের উক্তি দৈবে/ বৈ বর্ণো বাণ 
অপূর্ধ/ঃ শুদ্রঃ ! শুদ্রকে তবে কিপ্রকারে আর্ঘ/ কহা 
যাইতে পারে"! 

তর্ককাম । «এত তর্কের প্রয়োজন কি? আচ্ছা স্বধ- 
স্মের অর্থ জাতীয় ধর্মই হউক, এই বলিয়! কি তাহা হেয় 
হুইতে পারে?” | 

সত/কাম 1 “তবে এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল, স্বধর্মের 
অর্থ বর্ণাশ্রম জাতীয় ধন্ম। -আমারদের জাতীয় ধর্ম কি 
বল দেখি! 

তর্ককাম। “মন্‌ স্বয়ণ বিপ্র বর্ণের ধর্ম প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন তাহার উপর আমি আর কি বলিব ! অথ- 
গনমথ/য়নণ যজন” যাজনন্তথা দানম্পৃতিগহষ্ৈব বুক্ষণা- 
নামকর্য়ত । অর্থাৎ শান্ত্রাধাগপন শাস্ত্াধ/য়ন যজন 
যাজন দান এব" প্রতিগহ ইহাই বচ্গণদিগের ধর্ম । 

সত/কাম ! ইহার কোন্‌ বিষয়ের ক্রটিতে আমাকে 
স্বথন্দত/গি হি করিলা ৷ 

তর্ককাম ! *শীস্ত্রে লিখিত আছে নাদ/াৎ শুদ্রদ/ 
বিপ্রোন্নৎ ! বিপ্র যেন শুদ্রের অন্ন ভক্ষণ না করে! তু তুমি 
কি এ নিয়ম ও এবভ্ৃত ভুরি মিয়ম ভঙ্গ কর নাই ?” ৪৯ 

সত/কাম | *শুদ্রা্ম কাহাকে বল” । 

তর্ককাম। * তুমি কি জাননা । শৃদ্রের পক কিন্বা 
সপৃষ্টান্ন | 

অত/কান ! «শাস্ত্রে শূদ্রান্ন শব্দের আরও ব/াপক 
অর্থ দেখা যায়। যথা শদ্রান্নৎ তদপিম্মৃতণ। অপি 
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শব্দাৎ সাক্ষাদ্দ স্রঘৃততগুলাদি ! সাক্ষাৎ শুত্র দত্ত ঘৃত ত- 
লাদিও শুদ্রান্ন। তবে তুমিও কি এ নিয়ম: ভগ্জনকর নাই। 
" শুদ্রান্নের [কি এই ৰূপ অর্থ শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হয়' নাই ৮ 
আঁগমিক 1 * শাস্ত্রের এ তাৎ্পর্য/ বটে তাহাতে অন্দেহ 
নাই টি 
সত/কাম। * শাস্ত্বেতে কি বাক্ষণের প্রতি অনঠান/ 
নিষেধ নাই 1" শুদ্রাণা* সুপকারী চ শুদ্রযাজী চ যো 
দ্বিজঃ | অসিজীবী মনীজীবী বিষহীনো বথোরগঃ ! যো 
বিদঠাবিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ। শুত্রের পাচক 
শৃদ্রের যাজক যৃদ্ধগীবি লেখনীজীবি এবৎ বিদ]াবিক্রয়ী 
এবস্ত বান্ষণও বিষহীন সর্পত তুল/, অর্থাৎ তাহারা অবাহ্ধণ” 
আগমিক | «শাস্ত্রের ভাঙপর্য/ এই বটে”। 
'অত/কাম! «আমাকে আপনারা স্বধর্ম ভ্রষ্ট বলিতে- 
ছেন। স্বধর্মের অর্থ জাতীয় ধর্ম সাধন, জাতীয় ব)বহীর 
বিষয়ে নিষেধ বিধি পালন ! কিন্তু বাক্ষণের পক্ষে প্র 
দত্ত ঘৃত তুল গৃহণও নিষিদ্ধ! নিঃশম্বল সুপকারী ও 
দরিদ্র দৌবারিকদের কোন কথা কহিবার প্রয়োজন নঈ , কিন্ত 
শদের যাজন, মসীর আশীর্বাদে জীবন, বিদ/া বিক্রয়, এ 
সকলি জাতীয় ধন্মের বিকদ্ধ । অতএব তর্ককাম আমি যদি 
পতিত হইলাম তবে ভূরি ২ বিপ্রবন্দও আমার পূর্বেই পড়িয়া- 
ছেন! রাজকীয় কালেজের অধ/াপকগণ অর্থ গৃহণ পৃরঃসর 
পাত্রের হস্তে বিদঠ সম্পরদান করিয়া বিদা বিক্রয়ী হইয়া- 
ছেন,কায়স্থাদি বর্ণের ক্লপুরোছিতেরা ধনলোভে শুদ্র যাঁজী 
₹ইয়াছেন এব* তাঁহারদের দন্ত ঘৃত তগুলাদি সত্বর গ্রহণ 
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করিয়া শুদ্রাননভূক্‌ হইয়াছেন আর খাহার1 রাজকীয় কার্ষ/ 
নির্থাহ দ্বারা জীবিকা করেন তীহারা তো মসীজীবি, ইহীরা 
সকলে আমাপেক্ষা ক্ষুদ্র আবাক্ষণ নহেন। ইহারদের সগ্জ্রবে 
আরও কত অবুক্ষণ হইয়াছে তাহা গণিত পৃক্নব ভাক্করাচার্ষে/- 
রও গণনাতীত ! এই প্রকার দিজবর সমূহকে ব/বকলন 
করিলে কয় জন স্বধন্ত নি দ্বিজ 'পাইবাঃ অপর ধন্ম সভার 
কথাকি বল! সভাপতিকে জান? থন্ম রক্ষার্থ শৃত্র রাজ 
বাজ্জণ সম্পাদকের উপর কর্তৃত্ব করেন !” 

তর্ককাম। “তখন করা যায় কি। সভাপতি হইবার 
উপযুক্ত বাক্ষণ পাওয়া যায় নাই একালে তো রাজন/ বর্গ 
নাই। অতএব অগত) শুদ্র রাজাকেই অধ/ক্ষ করিতে 
হইল | শদু জমিদারগণকে ধন্ম” রক্ষক না করিলে অন/ 
রক্ষক পাওয়া দুর” | 

দত/কাম | “ শ্াত্রেরা স্বধর্ম বিসর্জন পর্থক থর্্ম রক্ষা 
করেন । গজাননের জন্মানস্বর যেমন শনির আশীর্বাদ ' 
নব/লোচনকোণেন দদশ চ শিশোমর্খৎ। শনিষ্চ দৃষ্টি 
মাত্রেণ চিচ্ছেদ মস্তকণ মূনে। শাছু সভাপতি হ্‌ইয়া দ্বিজা- 
ক্গ গণের উপর অথ/ক্ষতা করিয়া আদ তো স্বধন্ম ত্যাগ 
করেন কেনন৷ দ্বিজ বাই তীহার প্রকৃত স্বধন্ম। পরে 
অসভাসদ দ্বিজাঙ্গেরাও শুদের নীচত্ব স্বীকার করিয়া নিজ 
ধন্মপরিহার করেন! তবে সভা দ্বারা রক্ষিত হইল কি? 
ধর্ম” তত্ব কিন্বা ধন্ম কাহিনী কিছুই প্রমাণ হইলনা, 
সভারই দারা ছি্মৃদ্ধা ধর্মের কবন্ধ মাত্র রক্ষণীয় হইল, 
মূলোচ্ছেদানস্তর বক্ষের শ্কন্ধ রক্ষার নায়”! 
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তককাম। “এক্ষণে রাজন/ ভুপাল নাই সৃতরা” শাঙ্ 
বিহিত ধন্ম' রক্ষক ও ভনূর পরিপালকের বিরহ। শুদ্রে রাও 
বিষয়াপন্ন হইয়া! অতীব প্রবল হইয়াছে! এমত সময়ে 
শুত্র বর্ণের উপর আমারদের জাতার প্রাধান/ রক্ষা করা 
অসাধ/ কল্পনা”! 

সত/কাম! *ভো তককান শ্রানার স্বধন্ম পালনের 
ক্রুটিতে তোমার মনঃক্ষোভের পরিসীমা নাই কিন্তু অস্মদীয় 
শৌদ্র ভূম/ধিকারির গৃহ পুরোহিতাদি শৃত্র যাজী দ্বিজবগের 
দোষ ক্ষালন করিতেছ ] এই তোমার বিচার! সে যাহা 
হউক তুমি কহিলা এক্ষণে রাজন/ তূপাল নাই তুসূরগণের 
পরিপালনার্থ রাজকীয় বিভ্তি অপ্রাপ/ অতএব শদ্র সণ্প্রবে 
না. থাকিলে কিৰপে জীবন রক্ষা হয়! কিন্ত শীভাগবতে 
কি লিখিত আছে তাহা মনে কর যথা । 

সন্কাৎ ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈবাহৌ খসিদ্ধে হপবহ গৈ কিং? 
'সহাঞ্জলৌ কিং পুক্রুধান্পাত্র/ দি্ছলকলাদৌ সতি কিৎ ছকুলৈঃ | চারাণি 
কিং পথি ন সন্ভি দিশন্তি ভিক্ষাৎ নৈবাজ্ফি পাঃ পরশতঃ সরিতোহগ্শ৪ন 
রুদ্ধী গুভাঃ কিমজিতোহবতি নোপপন্নান্‌ কম্মীভ্গক্তি কবয়ে! ধনছুন্মদীজ্জান। 

“ অসগার্থঃ ভূমি সত্তে বিছানার প্রয়াস কেন? স্বকীয় 
বাহু থাকিতে বালিশের প্রয়োজন কি? অঞ্জলী সত্বে পাত্রা 
দির আবশ/ক কি? দিক আছে বৃক্ষ বনগুল আছে তবে 
বন্ধের প্রয়াস কেন? পথেতে কি বস্ত্রচীর্ণ পাওয়া যাঁয় নাঃ 

-বৃক্ষেরাকি পরপালনার্থ ভিক্ষা দেয় না? নদী সকল কি শুদ্ষ 

হইয়াছে এব" গুহা নকল কি কদ্ধ হইগাছে আর ভগবান 
কি শরণাগতগণকে রক্ষা করেন না, অতএব পণ্ডিতের! ধন 
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গর্বিত দুমর্দান্বগণের কেন উপাসনা করেন । ভাগবতের এই 
উক্তি তুমি গ্রাহথ কর কি না করনে তোমার আপনার 
বিবেচনা; কিন্তু যদি শুদ্রযাঁজী বিদ্চাবিক্রয়ী ও মসীজীবী 
কেরানি মহুরী দ্িজবৃন্দের দোষ ক্ষালনার্থ মৃক্তকণ্ঠে কহ যে 
তারা কি করেন, অগত/ স্বধর্মে ত্রুটি করিতে হইয়াছে, তবে 
আপনার মুখেতেই স্বীকার করা হুইল ঘে স্প্রতি অবিকল 
্বধর্মপালন অসাধ/। যদি অবিকল ্বধর্মপালন অসাধ/ 
হয় তবে স্বথন্মের আড়ম্বর ত]াগ কর! কেহই অবিকল 
পালন করে না সকলেই বস্তবতঃ স্বধন্মত/গী! কিঞ্চিৎ 
তারতম/ ভেদ জঅস্তব মাত্র কিন্তু সকলের মতেই অবিকল 
স্বধন্মপাঁলন অসাধ/1 মহর্ষি কপিল কহিয়াছেন যাহা অসাধ/ 
তাহা অলীক, অশক/ উপদেশ বিধির মধে/ গণিত নহে, 
উপদিষ্ট হইলেও তাহা অনুপদিষ্টের মথে/। যথা “নাশ- 
কে)াপদেশবিধিকপদিষ্টেপ/নুপদেশ'ঃ। কাপিল সূত্র ১1৯ 
অতএব স্বধর্মসপাঁলনের বিধি নিয়মের মখে/ গণ/ নহে”। 

সত/কামের এই বাক্/ শুনিয়া আগমিক দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
ত/াগ পুর্থক কহিলেন, “হায় কলিকাল! আমারদের 
সনাতন ধর্ম কোথায় গেল 1” 

সত/কাম। “ আগমিক, তোমার আক্ষেপ নিম্প্য়োজন। 
বেদাদি শাস্তেতে কোন সনাতন ধর্মের প্রতিপাদন নাই! 
এক্ষণে যাহাকে স্বধর্ম কহা যায় অর্থাৎ জাতীয় ব/বহ্থার 
তাহা পুরাকালে ছিল না! খগ্েদাদি সর্হিতার মন্ত্রেতে 
তাহার প্রনঙ্গ নাই। মহাভারতেও উক্ত আছে, “ন.বিশে- 
ঘোস্তি বর্ণানাৎ সর্বণ বাহ্ধমিদৎ জগণ্। বৃহ্ধণা পর্থসূষ্টৎ হি 
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কর্মমভিবর্ণতাৎ গত । বর্ণ বিশেষ নাই অখিল জগ বঙ্গ 
মাত্র। বৃদ্ধের পূর্ব সৃষ্টি কর্মের দারা বর্ণভেদ প্রা হইয়াছে! 
' অতএব তৎকালে বর্ণভেদের নিয়ম ছিল না! বর্ণ ভেদের 
নিয়ম পরে পৌরাণিক কালেতে সৃষ্ট হয়। এক্ষণে আবার 
তাহার এমত ব/ত/য় হইয়াছে যে বুঁক্ষণেরা অগত)া জাতী 
. ব/বসায় তঠাগ করিয়া *শুদূঘাঁজী বিদঠাবিক্রপ়ী কেরানী 
মৃহ্থরি হইয়াছেন ইহার মধে/ সনাতন ধর্ম কোথায় পাইলা 
বৈদিককল্পে এক প্রকার, পৌরাণিককরে অন/ প্রকার, 
আবার এক্ষণে আর এক প্রকার” | 
তককাম 1 শত্রযাঁজী অথবা শদ্রবিত্গাী হ্‌ই- 

লেই বান্গণত্ব নষ্ট হয় ইহা আমি স্বীকার করি না? তাহাতে 
বিষহীন বর্পের নঠায় বাক্ধণের তেজ মদ্্রণ হয় বটে, কিন্ত 
বাহ্ষণত্য নাশ অথবা পাতিত/ প্রাপ্তি হয় না কেবল 
কিঞ্চিৎ মান্দ/ মাত্র” ! 
* সত/কাম। «“পাতিত/ প্রাপ্তি কিসেই বা অসণ্শয় 
হয়? শান্তে দ্বিবিধ বচনই ভূরি২ পাওয়া যায় এক 
প্রকার যাহাতে শুদ্র যাজনাদি দোষকে পাতিতে/র অনি- 
বাধ হেতু কহে! এব অন/ প্রকার যাহাতে কহে বাঙ্গ- 
ণত্বের অপরিমেয় তেজ, কখন কোন দোষে মসৃণ 
তিরোহিত ব। বিনষ্ট হইতে পারে না! এবছিধ বচন প্রমাণ 
কোন বান্ষণ সস্তানকে স্বধর্ম ভূষ্ট বলিয়া তিরস্কার করা যায় 
না" সেযাহা! হউক, বল দেখি, এমন বচন কি নাই 
যাহাতে স্বধন্ম বজ্জনের নিন্দা দূরে থাকৃক বরণ অতীব 
প্রশণ্না আছে” | 
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তর্ককাম ! “এ কি কথা- ইহার ভাব কি?” . 

সত/কাম ! “ভাব এই যে শৈব বৈষ্বাদি লোকেরা 
ইষ্ট দেবতা বিশেষের উপাসনার্থ স্বধর্ম ত/াগ করিয়া 
সম্পৃদায় ভুক্ত হইলে শাস্ত্রে তাহারদের প্রশণ্সা আছে 
যথা ত্/ক্তা বখন্মণ চরণাম্বজণ হরেজন্নপকৌথ গপতেৎ ততো 
যদি। যত্রক বাভদ্রমভুদমূষ/ কিৎ কোবার্থ আপ্কো ভজতা, 
স্বধন্মতিঃ” | 

তর্ককীম1। «কিন্তু এমত উপাসক একেবারে স্সাঁর 
ত/ঁগ করে সুতরা* সাণ্সারিক বিষয় ভোগের সহিত তনিঠ 
থন্ঘও পরিহার করে %| 

সত/কাম। “আচ্ছা, তবে স্বধন্ম তঠাগ মাত্রই দৃষ) 
নহে! কোন পরম উপাষ/ ইষ্ট দেবারাধনার্থ ত/গ 
করিলে অদোষ। তুমি কেমন করিয়া জানিলা যে আমিও 
এক পরম উপাস/ প্রভুর আরাধনা্থ স্বধন্ম ত/াগ করি নাই”! 

তর্ককাম । «আঃ তুমি_-তুনি কি বৈরাগ/ আশ্রম গৃহণ' 
করিয়াছ ৷ তুমি কি কাম ক্রোথের বশ নহ”! 

সত)কাম / *শান্্রেতি উপাঁসকের পক্ষে বৈরাগ/ 
আশ্রম গৃহণ নিতান্ত আবশ/ক কহে নাঃ যথা ভয়ৎ প্রমন্তস/ 
বনেষপি স/ যতঃ স আস্তে অহষট্সপড়াঃ। জিতেন্দিয়- 
স]াত্মরতের্বধন/ গুস্াশ্রমণ কিণ ন করোত/বদ/ | এবৎ 
ইষ্ট দেবারাখনার্থ স্বধন্ম ত/াগ করিয়া পরে পতিত বা 
অদোষ, এপয/স্তও পাওয়া যায় ৮ 

আগমিক ! “কিন্ত সে কথা পরম উপাস/ এ 
দির সেবক গণের বিষয়ে লিখিত আছে”। 
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ত/কাম 1 “ভাল, তবে বিশেষ কারণে স্বধন্ম বজ্জন 
করাতে দোষ নাই ইহা স্বীকার করিলা! আমার পক্ষে সেপ্রকার 
বিশেষ কারণ আছে কি না অর্থাৎ আমার ইষ্ট দেব পরম 
উপাস/ কি না তদ্বিষয়ে পরে আলোচনা হইবে । সম্পুতি 
মামি কহিতে পারি যে অদ/বাসরীয় সাথ; সাধন জমাপু 
, হুইল! উত্তর কথার প্রর্য)ালোচনার প্রাক্‌ কালীন স্বধন্ম 
তঠাগ দোষে .কাহাকে দুষিত করা উচিত নহে। উত্তর 
কথাঁরও উপর আপাততঃ এই বক্তব/ ঘে আমারদের দেশীয় 
ব্যবহারে স্বীয় ইষ্ট দেবতার কথা ব/ক্ত না করাতে দোষ নাই, 
কিন্ত আমি সে বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিতে চাহি না। অন/ 
এক দিবস জাঁনাইব যে ফাহার উপাসনার্থ আমি স্বধর্ম 
বজ্জন করিয়াছি তিনি পরম উপাস/ এব অখিল মানব 
অগ্ডলীর আরাধ১৮ | 

তর্ককান ! « তুমি যে একেবারে জয়পতাকা তুলিতে 
"লাগিল । এত বত হইও না। আগমিক তৃমি কি মর্থ 
বৈরাগিদিগের ব/বহার দেখিয়া স্বধর্ম বজ্জ নকে অদোষকর 
কহিলা। তোমার এমত অভিপ্রায় না হইবে | মর্থ 
বৈরাগিরা তন্বুজ্ঞীন বিহীন তনিমিত্ত জাতীয় ধর্মের মহিমা 
জানে না! গোতম কণাদাদির উপদেশ পাইলে এমন 
করিত না”! 

সত/কাম ! *গোতম কণাঁদাদির উপদেশে স্বধর্মে বরৎ 
আরও শীঘ ক্ঠারাধাত পড়ে” । 

তককাম ! * তুমি বঝ না হে। গোতম কণাদাদি 
মহুর্ষিগণের উদ্কষ জান না। বল তো বঝাইয়া দি”! 
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সত/কাম ্ 66 বাঢ়ুত, আমিও যথার্থ শোতুমিচ্ছ”। 


তককাম ষড়দর্শনের বাহুল/ বণনায় প্রবৃত্ত হইলে 
আগমিক ভাবিলেন মহা দায় উপস্থিত! দেখিলেন যে 
ভগবান্‌ কাশ/পেয়ের সারথে/ হরিদশ্থের রথ আকাশের 
মথ/স্থলে উপনীত হইয়াছে, অতএব বলিলেন, তর্ককাঁম অদ/ 
এই পযন্ত! তোমার বর্ণনায় "চিন্ত ৃট প্রচুর হুইবে 
আমি জানি, কিন্তু এক্ষণে উদর তুষ্টির চেষ্টা কর্তব/ | 
তত্তুজিজ্ঞানাপেক্ষা অন বৃতৃক্ষা আমার তো বলবতী হইয়াছে, 
তোমার অন্তরের কথা জীনি না, হয় তো তুমি অভক্ষ ও 
বায়ু, ভক্ষাদির মধে; গণ/, কিন্তু এখন ক্ষান্ত হও, আর 
এক দিন তখন দর্শনের বিচার হইবে । ফলে অকলেরই 
জঠরানলের বিলক্ষণ উদ্দীপন হইয়াছিল, সুতরা* আগমিকের 
প্রস্তাব গ্রন্থ হওয়াতে মৃগান্কবার প্)স্ত বিচার স্থগিত রহিল! 

প্রথম দিবসের বিচার এই পর্যন্ত হইয়াছিল। ইহার মথে/ 
অনেক বিচিত্র বার্তী আছে তন্নিমিন্ত তোমার গোচরার্থ 
অবিকল বর্ণনা করিলাম ! পরে যাহ হয় পশ্চাঁ লিখিব। 
এ ব/াঁপার তোমারই বা কেমন বোধ হয় তাহা উত্তরে লিখিতে 
ক্রুটি করিও না! কিমধিকণ। 


